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নিবেদন। 


মদীয়াধ্যাপক পুজ্যপাদ 
শীযুক্ত বাবু ভুদেব মুখোপাধ্যায় 
মহোদরের মহিমান্বিত নামে 
প্রথম 
চরিতাষ্টক 


উতনগীকৃত হইল । 


বিজ্ঞাপন | 


প্রথম যুদ্রাঙ্কণ কালে পণ্ডি্বর শ্ীবৃক লোহারাম শিরে।- 
বত মহাশয় অনুগ্রহ পূর্বক এই* পুস্তকের সংশোধন করিয়া 
দেন। আমি তজ্জন্গ তাহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি। ১২৭৪ 
সালে ইহ। প্রথন ডঃ শুইয়া অনেক বিদ্যালয়ে পাঠাপুস্কক* 
রূপে গৃহীত হয় $ তঙ্জনা অনি বিলম্বে সঅ পুস্তক নিও. 
শেষিত হওয়ায় এই টু দিতীর বার ঘুদ্রাঙ্কণের প্রয়োজন 
হয়। 

১২৬ পালে প্রথম চরিতাইক দ্িতীষ বার মুদ্রিত হখ। 
দ্বিতীয় বারে, উহার অনেক হুল সংশোধিত ও পরিবর্তিত 
হইযাছল। দ্বিতীয় বারে নুদত ছুই সহজ পুস্থক নিঃশেশিত 
প্রায় হওয়ায়, ১২৮১ সালে ভতশীর় বার মুদ্রিত হইল । 

এবার, প্রথম চরিক্কাইকের অনেক স্ভল সংশোধিত, 
প্রিবন্তিত ও পরিবদ্ধিত হউগ্াছে । দ্বিতীয় বারে, মুদ্রাগত গে 

সকল দোষ ছিল, তৎ্পরিহারার্থে এবার সাবশেষ রা কর| 
হইয়াছে । এই পুস্তক খানি যাহাতে সর্বাঙ্ষসন্দম হয়, তিক, 
গয়ে আমার গরম বদ্ধ শ্রীন্ক্ত বাব ক্ষেরনাথ ভালদার নাগ 
ঘ? ও পরিশ্রম করিয়াছেন? তাহাতে আমি তাহার পিক 
বিশেষ বাধিত হইয়াছি | 

কোন বিষয়ে কোনরূপ মিদ্ধান্ত করিবার পর্বে, হখ্ষি'য় 
অন্যের অভপ্রায় কি,ঘকলকেই প্রায় অন্থুবঙ্গান করিতে 
দেখ। যায় । দেশীয় প্রধান লোকের জীবন-সরিত পাঁঠন 
আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় কি না? বাহারা এই বিমেন্র 
পিদ্ধীস্ত করিতে প্রবুন্ত হইবেন, তাঙ্গাদের সাহাধ্যার্থ, চরি- 
ভাগকলন্বন্ধে বিচক্ষণ বাক্তিগণের অভিগ্রাবের সার, পত্রানতবে 
সংক্ষেপে বঙ্কলন করিয়! দিলাম । 

পরিশেষে নাধারণ সমীপে বিজ্ঞাপন এই যে,--না'না স্থান 
ভ্রমণ _-গ্রাচীন কীর্তি ও চিহ্ছাদি পর্যাবেক্গণ-জীবনবুত্ত 
সংক্রান্ত প্রন্থ, সাময়িক পত্র ও পুস্তকাদি পাঠ,-গ্রাচীনগণের 


চা] 


॥ ৬ ] 
প্রন্খাৎ শ্রুত বিবরণ প্রচলিত কিন্বদস্তী পরম্পরার সমন্বয়, 
ইত্যাদি দ্বারাই চরিতাষ্টক লিখিত হইয়াছে । সকল শান্ত্রা- 
পেক্ষা ইতিহাসেই অধিক ভ্রম থাকিবার সম্ভাবনা । আখার 
চরিতাষ্টকও ইতিহাসমূলক গ্রন্থ, অতএব ভরসা করি, ইহাতে 
কোন ভ্রম লক্ষিত হ্টলে, দি অনুগ্রহ করিয়; কেহ জ্ঞাপন 
করেন, বিশেষ বাধিত হইব । 
রাণঘাট, 
১ল! আশ্বিন. শ্রীকালীময় ঘটক । 
১২৮১ সাঁল। 





চতুর্থ বাঁরের বিজ্ঞাপন । 
এবারেও প্রথম চরিভাক অনেক স্থলে সংশোধিত ও 
পরিবদ্ধিত হইয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। 
উত্তর বরাহনগর বঙ্গবিদ্যালয় 
১৫ চৈত্র ১২৮১। শ্ীকীলীমর ঘটক । 





ষ্ঠ বারের বিজ্ঞাপন । 


প্রথম চরিতাঁইকের স্কানে স্থানে সংযোজনার্থ অনেক 
নৃতন বিষয় সংগৃহীত ভইয়াছিল | কিন্তু পঞ্চম সংস্করণের 
পুস্তকগুলি হঠাৎ নিঃশেষিত হওয়ায় এবং চরিতাষ্টক নান। 
স্থানের বিদ্যালয় সমূছে গাঠ্যরূপে পরিগৃহীত হওয়া প্রযুক্ত 
চতুর্দিকে পুস্তকের অতিশয় প্রয়োজন উপস্থিত হওয়ায় ইহার 
ষষ্ সংস্করণ সপ্তাহ মধ্যে প্রকাশ করিতে হইল বলিয়া পুস্তক 
পুর্ববৎই রছিল ; বারাস্তরে ইহার অধিকতর অঙ্গ-সৌষ্ঠবের 
চেষ্টা]! করা যাইবে । 
রাণাঘাট, 


১৫ই জ্যেষ্ঠ ১২৯২। | জকালীময় ঘটক । 


ক্ষিপ্ত নমলোচিন | 
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“--কি বালক, কি বুদ্ধ, সকলেরই কর্তৃক এই পুস্তক 
আদরের সহিত পঠিত হওয়া উচিত রা পুস্তক পড়িতে 
আমাদের এত কৌতুহল হয় যে, উহ! হস্তগত হইবাণাত্র 
পাঠ ন1 করিয়! থাকিতে পারি নাই । 
-চরিতা্ক পাঠ থে বাঙ্গালী ছাত্রের বিশেষ উপ- 
কার জনক, তাহাতে আঁর ঘনোভ নাই" 
| *মৃধ্বাজার প্িক। ১০ই অগ্রহায়ণ, ১২৭৭] 
২৫এ পৌষ, ১২৮০ 


নিল 
নি 
রা 





«__মহাস্বগণের জীবনচরত পাঠ কর! পরম ও্ীত- 
কর ও উপদেশজনক । কোন মহাাজ্মার জীবনচরিত পাঠ 
করিলে, তাহার অবলক্ষিত কার্ধা গ্রণালীর ভন্থুকরণ করিতে 
অভিলাষ জন্মে ।” 

শিক্ষাদপর্ণ) মাঘ ১২৭৪ 


৮ সংক্ষিপ্ত সালোচন। 


“আমাদের এমনি এক বিষম রোগ জন্মিয়াছে ষে, 
জামরা স্বদেশীয় মহাত্মগণের প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত না 
করিয়া, বিদেশীয়গণের জীবনচরিত অনুবাদ করিয়। আপনা- 
দিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করি। যদি গ্রন্থকারগণ ইহা না 
করিয়।, শ্বদেশীয় বাক্তিগণের ওগুণ-প্রকটনে প্রবৃত্ত হন, 
তাহা হইলে, তাহাদিগের শ্রম সার্থক ছয় ।--৮ 

সোমপ্রকাশ, ২৫এ চৈত্র ১২৭৪ । 





«আমরা যেরূপ যড্ের নহিত (চরিতা্ক) পাঠ 
করিয়াছি, পাঠাস্তে যে, তদ্রুপ পরিতুষ্ট হইরাছি. তাহা 
বলা বাহুল্য । বিদেশীযগণের জীবনচরিত পাঠীপেক্ষা 
এতদ্দেশীয় মহ্থাত্মগণের জীবনচরিত যে, খাঙ্গালী বালকের 
অবশ্য পাঠ্য এবং প্রত্যুপকাঁরী, তাহা কেহ অস্বীকার 


করিবেন ন1-” 
হাঁলিসহর পত্রিক1, ২৯এ চৈত্র ১২৮০ । 


এপ 


« » এতদেশীয় মহণ্ড ব্যক্তিগণের জীবনবৃত্ত পাঠে, 
জমাদের যত আনন হইবার সম্ভাবনা, অপর দেশীয় 
লোকের জীবনচরিত পাঠে তত হইতে পারে না। এই 
জনাই চরিতাই্ক্ক আমাদের বিশেষ আদরের সামগ্রী ।-- 
ইহার রচন! অতি উত্তম হইয়াছে এবং উহা বালকদিগেরও 
বিলক্ষণ পাঠোৌপযোগী, তাহার সনোহ নাই । 

এডুকেশন গেজেট, ৬ই আষাঢ়, ১২৮১ । 


গা 
রদ 


”-.গ্রস্থকার) বাঙ্গাল] সাহিত্যের একটী মহৎ অভাব 
পুরণ করিয়! দিতে ব্রতী হইয়াছেন। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় 
বাঙ্গাল! দেশীয় মধাজ্মগণের জীবনচরিত সঙ্কলন করিয়! 
প্রকাশ করিতেছেন। তাহার কৃত চরিতাষ্টক, আমর] 
সমদরের সহিত পাঠ করিলাম । চরিতাষ্টক পুস্তক বাঙ্গালী 
মাত্রেরই নিকট বড় আদরের পামগ্রী হইবে ।--” 

সাগ্ডাহিক সমাচার। ওর] ফাল্গুন, ১২৮ 


সংক্ষগত সমালোটন। , উ 


“মুত ব্যকির সতকীঙ্ি চিরশ্মরনীয় করিয়া] জীবিত- 
দিগকে দৎকর্ম্বে উৎসাহিত এবুং কৃতজ্ঞতা বৃত্তির চরিতা- 
তা সাধনই জীবন-চরিতের প্রধান উদ্দেশ্য। পুর্ব পূর্ব 
মহত বাজিদ্দিগের জীবন-চরিত লিপিবদ্ধ হইলে বিশেষ 
ফল হওয়ার সম্ভারনী।-ব্যক্তি সাধারণের আস্মোক্রতি- 
পক্ষে জীবন-চরিভ পাঠের স্কায় অন্য কোন বিষয়ই তাদৃশ কার্ধয- 
কারী হয় না।-জীবন-চরিত পাঠে উপকৃত নছেন, এরূপ 
লোক কোথায় দেখ! যায়? বঙ্গভাষায়, দেশীয় লোকদিগের 
জীবন-চরিত ধারাবাহিকরূপে লেখার এই প্রথম উদ্যম। 
দজ্জন্ত কালীময় বাবু আমাদের বিশেষ ধন্যবাঁদের পান্র। 


জ্ঞানাঙ্কুর। শ্রাবণ, ১২৮১। 





«আমাদের মতে “চরিতা্টক* অতি উৎকু্ পুস্তক 
হইয়াছে । আমি চারি বসরাবধি এ পুস্তক আপন বিভাগে 
চালাইতেছি এবং আমার একান্ত বাসন! ও তরসা যে, পৃস্তক- 
খানি অন্তান্থ বিভাগে প্রচারিত হয়।--” 

শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায় । 
৪ঠ] জুন, ১৮৭২ 





“এদেশের বালকগণ, বিদেশীয়গণের জীবন-চরিত 
কল্পিত গল্পসদ্ুশ মনে করিয়া থাকে । এমত অবস্থায় 
চরিতা্ক বিশেষ আবশ্যক ও কলোপধায়ী হইবে, ভাঙ্গার 
সন্দেহ নাই ।--আমাদের অনুরোধ, গ্রন্থকার ক্রমশঃ এইরূপ 
গ্রন্থের সংখ্য। বৃদ্ধি করিবেন ।--" 

প্ীলক্্মীনারায়ণ দাস |. 4 8. 14. 


১৩ সংক্ষিপ্ত সফধালোচন। 


*--দেশের মহাঁত্মগণের জীবনবৃত্ত সংক্রান্ত পুস্তকের 
“সম্পূর্ণ অভাব আছে, *চরিতাষ্টক দ্বার! সেই অভাঁবের 
কতক দুর পূরণ হইরাছে।”, 
শ্রীরাঁমগতি ন্যায়রভ্ব । 

২৪এ জ্যৈ্, ১২৭৯ 
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ইনি, নবাব মুরশিদৃকুল খার অধিকার সময়ে ১৯১৭ 
সালে (১১১০খ্ট কৃষ্চনগরে জন্মগ্রহণ করিয়া হানাধিক 
৭৩ বৎসর জীবিত ছিলেন। ইহার পিতার নাম রাজা 
রঘুরাম রায়। যশোহরের অন্তত হাবিলি পরগণার 
কাকদি গ্রামে ইই(দের পুর্বনিবান । সত, আকবর 
নাহের নময়ে ঢাকার নবাবের উপদ্রবে কঞ্চচন্দ্রের পূর্ব- 
পুকব কাশীনাথ রায় জন্মভূমি কাকদি ত্যাগ কারয়। 
এই দেশে আগমন করেন এবং নদীয়া জেলার বাগোয়ান 
পরগণার বল্পভপুর গ্রামে এ পরগণার জমিদার হরেরুষ 
সমাদারের আশ্রয়ে অবস্থিতি করেন। কাশীনাথের 
পৌন্র ভবানন্দ রায়, বাঙ্গালার নবাব মানসিংহ ও সত্রাট 
জাহাঙ্গিরের অনুগ্রছে বাগোয়ান প্রভৃতি করেক পরগ- 
ণার জমিদারী পাইয়াছিলেন। তাহার পুত্র গোপাল 
রায় রাজোপাধি প্রাপ্ত হন । পরে নানা উপায়ে অরও 


চরিতাষ্ক। 


উন্নতি ছওয়াতে রাজা রঘুরামের সময়ে এই বংশ বঙ্গ 
জেশের মধ্যে মহা সম্তীন্ত এবং রধুরাম সর্বপ্রধান রাজা 
হইয়াছিলেন। * | | 
“ছেলে হইল না ;- ছেলে হইল না” করিয়া রঘু- 
রামের শেব বয়সে রুষ্ণচন্দ্রের জন্ম হুর | রাজার অতুল 
এশ্বর্য/;-_সন্তান ছিল না, এক্ষণে বুদ্ধ বয়সে লক্ষণাক্রাস্ত 
পুত্র লাভ করিয়া, রাঁজা যার পর নাই আনন্দিত হই- 
লেন | প্রথম পুগ্র হহুলে সম্পন্ন ব্যক্তির! যেমন ধু ধাম 
করিরা থাকেন, রাজা রযুরাম তাহা! করিলেন কুষ্- 
চন্দ্রের জন্মে প্রজাগণের অতিশর আনন্দ ও উপকার 
হইয়াছিল । রাজকুমার শিক্ষা-যোগ্য বয়ঃ প্রাপ্ত হুইলে, 
তাহার বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত রযুরাম নানাশান্ত্রের অধ্যা, 
পক নিযুক্ত করিরা! ছিলেন। ভাহার কিছুরই অপ্রতুল 
ছিল না; সুতরাৎ সন্তানকে লেখা পড়] শিখাইবার জনা 
যতদুর যত্বু করিতে হয়, সমুদায়ই করিয়া ছিলেন। 
কষচন্দ্র রায়ও অসাধারণ বুদ্ধি ও মেবার প্রভাবে 
অপ্প দিনের মধ্যে নংস্কহ, বাঙ্গালা ও পারসী ভাবায় 
রাংপনন হইলেন । রাঁজকুমারপিগের যেসকল শীতি- 
শিক্ষা আবশ্যক, তাঙ্থা উত্তমরূপে শিখিলেন। তন্ত্র 
বিদ্যাও অপ্প শিখেন নাই ও শুনিতে পাওয়া যার 
মৃগনাকালে প্রতিজ্ঞা করয়! ব্যাস্রাদির আ্রর মব্যন্থ লেশ 


শি 


বিদ্ধ করিতে পারিতেন। অ্রেজা মুজঃফার হুষেন নামক 


রাজ কৃঞ্চচন্ত্র রায়। ও 


একজন মুসলমান, তাহাকে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দেন। মুজ;- 
ফার হুদেন ধনুর্বিদ্যায় অতিশয় নিপুণ ছিলেন। তিনে 
নবাব নুরশিদৃকুলী খর ভাগিনেয় £ কোন কারণে রাগ 
করিয়া মুরশিদাবাদ পরিত্যাগপুর্বক রাজা কষ্চন্দ্র 
রারের সভায় আশমন* করেন । রাজা, মাসিক এক 
হাজার টাকা বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দিয়া পরম সমাদরে 
তান্াকে নিকটে রাখেন | তিনি সভায় জঁনিলে সভ্য- 
গণ গাত্রোথান করিতেন | রাজা স্বরং নিংহাপন ত্যাগ 
করির তীহার অভ্যর্থনা করিতেন | শরচালনার তাহার 
এমন অনাধারণ ক্ষমতা ছিল যে, তৎকালীন লোকের! 
প্েরাণিক দ্রেণ-ভীম্মাদির সহিত তীহার তুলন! 
করিত। কৃুফণচত্দ্র অশ্থারোহণ ও অশ্বচচর্চা বিষয়েও 
বিলক্ষণ পটু হুইরাঁছিলেন। তিনি লেখা পড়া শিখির। 
যেমন সং ও বিনীত হইয়াছিলেন, রাজার ঘরে তেমন 
প্রায়ই অতি অণ্প হয়। | 

ক্রমে প্রুস্রকে প্রাপ্ত-বয়স্ক দেখিয়া রধুরাম রায় 
তাহার বিবাহ দিলেন। অনন্তর তাহার হন্তে রাজ্য 
দিরা রযুরাম শেষাবস্থায় আপন বংশের রীত্যনুসারে 
বিষয়-বিরত হইয়1 ঈশ্বরোপাসনায় মিযুক্ত হইলেন | 
পূর্বেই কৃষ্ণচন্দ্রের বিদ্যা, বুদ্ধি ও ভদ্রতা সকলে জানিয়! 
ছিল. এখন তিনি রাঁজা হওয়াতে প্রজাগণ পরম সুখী 
হহল। 


চরিভাইক। 


রাজবাগিতে এরূপ প্রবাদ আছে যে রষুরাঁম, 
ইন্ছাপুর্বক কৃয়চন্দ্রকে রাজনিংহাঁসন অর্পন করেন 
নাই, তাহাকে অনেক বফ্টে ও কৌশলে তাহা! লাভ 
করিতে হুহয়াছিল। কিন্তু তিনি কি কারণে তাদৃশ 
সুযোগ্য পুক্রকে উত্তরা ধিকারে বঞ্চিত করিভে হিলেন 
তাহার প্রকাশ নাই। ্‌ 

যুবরাজ কৃষ্ণচন্দ্র গুকতর শ্রম ও উৎসাছের সহিত 
ছুর্জহ রাজ্যভার বহন করিতে লাগিলেন আত্মস্থখে 
মোহিত না হইয়া কি রূপে প্রজাগণ সুখী হইবে, কেবল 
তাহারই চেষ্টা করিতেন। কি ছোট, কি বড, সকলের 
প্রতি তাহার সমান দৃষ্টি ছিল! তিনি বিচারকালে 
মান, জজ্ভুম, পদ, বংশ বা ধনের গৌরব করিতেন না। 
কোন কার্যে প্রবৃত্ত হইলে, তাহা যদি আপাততঃ প্রীজা- 
গশের ক্লেশকর হইত, সে বিষয়ে বিবেচনা করিতেন । 
তিনি বড় ছিলেন বলিয়া কাহারও ভয়ের পাত্র ছিলেন 
নাঃ বরং সকলেরই আনন্দ ও অশশ্বানের স্ুল ছিলেন । 
সংক্ষেপতঃ ন্যায়-পথে দাড়াইয়! রাজ্য পালন করাই, 
কুষ্ণটন্দ্র আপন প্রধান কর্তব্য কর্ম মনে করিতেন। 
অধিক কি, প্রজাগণ তার রাজ্যে বাস করিয়! আপ- 
নাদিগকে রামরাজ্যের প্রজ। বলিয়া! মনে মনে অভিযান 
করিত। 

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্বন্‌ ও গুপগ্রাহী ছিলেন। 


রাজ। কৃষ্ণচন্দ্র রায়। ৫ 


এজন্য তাছার রাজসভায় সর্ঝদ1 বড় বড় পণ্ডিতের 
সমাম হইত। ১১৫৯ সালে বঙ্গকবি ভারতচন্দ্রক্ষে 
ফরাস্ডেঙ্গা হইতে আনিয়া * সভাসদৃ করিয়াছিলেন । 
তাহার অপর কয়জন সভাসদের মধ্যে রামপ্রসাদ, সেন 
এবং প্রনিদ্ধ বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার সংক্কৃতজ্ঞ কবি, শরণ 
তর্কালঙ্কার নৈয়ায়িক এবং জনুকুূল বাচম্পতি জ্যোতি- 
রদ ছিলেন। ইহা ব্যতীত আরও কয়েক জন বঙ্- 
ভাষার কবি ও উপস্থিতবক্তা &%* নিয়তই তাহার সভায় 
থাকিতেন। জ্ঞানহীন ভোব[মোদী' লোকের] তাহার 
নিকটে যাইভে পারিস্ত না! । সঙ্জনের সহবাসে ও বিশুদ্ধ 
আমোদ সক্ভোগে অবকাশ কাল অতিবাহিত করিতেন। 
অনেকে রাজাধিরাজ বিক্রমাদিভ্যের নবরত্বের ণ' 
সহিত কঞ্ণচচত্ড্রের তুলনা করেন । 

ভারতবর্ষের পর্বকালীন ক্ষত্রিয় রাজগণ যেমন অমিত 
অর্থ ব্যয় করিয়া বিবিধ যজ্ঞ করিতেন, কষ্ণচজ্্রও তাহা - 
দিগের অনুগামী হুইভে যত্ব করিয়াছিলেন । ভিনি 


* যুক্তারাম মুখোপাধ্যার। গোপালভাড় হাস্যার্ণব' 
ইভ্যাদি। | 

1 নয় জন বিখ্যাত পণ্ডিত ৰিক্রমা্িভ্যের সভাসদ্‌ 
ছিলেন। এই জন্য তাহার সভাকে নবরত্ব বলে। পণ্ডিত 
গণের নামঃ ধৰস্তরি, ক্ষপণক,-অমরসিংহ, শঙ্কু, বেভালভষ্ট, 
ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহ্মিহির এবং ৰররুচি। 


৬ এ চরিতাষ্ক। 


এক দিন মন্ত্রীকে কোন রূপ যজ্ের আয়োজন করিতে 
কহিলেন । মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভাকাইয়] প্রথমে অগ্মি- 
হোত্র, পরে বাজপেয় এইউভয়বিধ যজ্জের ব্যবস্থা লইয়! 
তাহার আয়োজন করিলেন । কৃষ্ণচন্দ্র যথাক্রমে এই ভুই 
বজ্ঞ সম্পন্ন করায়, স্বদেশীরদিগের নিকটে “অগ্মিহোত্রী 
বাজপেয়ী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র” এই উপাধি লাভ করিয়া- 
ছিলেন। ইহাতে কত ব্যয় হইয়াছিল, এবং কত দেশের 
কত লোক আসিয়াছিল, তাহার সংখ্যা কর! ভার। ইহা 
প্রকৃত সৎকর্ম কি না-_এত ব্যয় ও আড়ম্বরে উহা 
সম্পন্ন করিবার আবশ্যকতা আছে কি না--এ টাকায় 
উহ্থা অপেক্ষা অধিকতর সংকার্ষেযর অনুষ্ঠান হইতে পারে 
কি না, এম্থলে এ তর্কের মীমাংনা করিবার ভাদৃশ 
প্রয়োজন নাই । স্থুল কথা, তাদুশ আঢ্যঙম ছিন্দুৎর্্া- 
বলম্বীর পক্ষে এরূপ কার্চ্যের অনুষ্ঠান কোন ক্রমেই 
অনঙ্গত নহ্ধে। 

মহারাজ কুষ্ণচন্দ্র যেমন উচ্চশ্রেণীর লোক ছিলেন, 
'তেষনই বড় বড় কার্ধ্যদ্বারা দেশের অনেক উপকার 
করিয়। গিয়াছেন । এক দিন তাছার কর্ণগোচর হুইল যে, 
নসেরেত খা নামক এক জন ভয়ঙ্কর দন্থযু তাহার রাজ্য 
মধ্যে বড় উৎপাত করিতেছে । উুননদীর পুর্ব ভীরবর্তী 
এক ভুর্থম অরণ্যে সে বাস করিও । রাজা তাহার 
নন্ধ'ন পাইয়া! উপযুক্ত মজ্জ।য় ভাঙার শাসনার্থ গন 


রাজ। কৃষ্ণচন্ত্র রায়। | খ 


করেন | যথাস্থানে গমন করিয়া দেখিলেন, দস 
পূর্বেই তাহার চেষ্টা জানিতে পারিয়া বাসস্থান ত্যাগ 
করিয়াছে ; সে রাত্রি তাহাকে তথায় বাস করিতে হয়। 
নদীতীরব্তা শিবিরের *সম্মুখে বলিয়া পরদিন প্রাতে 
মুখপ্রক্ষালন করিতে ছিলেন? হঠাৎ জল হইতে একটা 
রহ রোছিত মৎস্য লাফাইয় স্থল ভাগে উত্থিত হইল । 
রাজার আদেশে ভূতোর] তৎক্ষণাৎ সেই মাচ নিকটে 
আনিল। আনুলিয়া নিবাশী কপারাম রায় নামক 
জনৈক রাজ-জ্ঞাতি ও সভাসদ্‌ তংকালে তথায় উপ- 
স্থিত ছিলেন। তিনি কছিলেন,- “মহারাজ, এ স্থান 
অতি উত্তম, রাজভোগ্য সামগ্রী আপনা হইতে আসিয়। 
আপনার “নজোর” ক্গ হইল । অতএব এখানে বাস 
করিলে সুখী হইবেন ।” এ স্থান ভাহারও অতি মনোহর 
বোধ হওয়াতে" ওথায় এক রাজভবন প্রস্তত এবং তাহার 
অপর তিন দিকে উক্ত নদীর সঞ্িত সংলগ্ন করিয়া অভি 
গাসম্ত পরিখা খনন করাইয়াছিলেন। উভয় দিকে নদীর 
সহিত মিলিত পরিখ'ঃ পুরীকে কঙ্কণাকারে বেস্ডিত, 
করিয়াছিল বলিয়া! রাজা রুষ্ণচক্দ্র উহার নাম কঙ্কণ! 


* উপহার । 

1 কেহ কেহ বলেন, এ স্কানটা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ 
বোধ হওয়ায় মহারাম্্রীয়গণের উৎপীড়ন হইতে নিষ্কৃতি 
পাইবার জন্ত তথার পুরী নিন্নাণ করেন। এই জনশ্রুতি 
অসঙ্গত নহে। 


৮ চরিাক। 


এবং তথায় বিস্তর শিবমন্দিরাদি স্থাপন করিয়া এ 
পুরীর নাম শিবনিবান র্লাখেন | এক্ষণে যে শিবনিবা- 
সের নাম শুনা বায়, সা! এ স্থান | কৃষ্ণচত্দ্র যাব- 
জীবন এ স্থানে বাস করেন। কিন্তু এক্ষণে তাহার 
পূর্ববভন সোন্দর্ষ্যের কোন লক্ষণ নাই । কেবল কয়েকটা 
ভগ্নপ্রায় দেব মন্দিরাদি আছে। এখন কৃষ্ণনগরের নিকট 
যে বাত্রাপুর গ্রাম আছে, এইরূপে ভভাহারও ত্যফি হয়| 
এ স্থানে রাজা একটী বাড়ী নির্বাণ করিয়া “'যাত্রা- 
পুরী” ভাহার নাম রাখেন । কোন স্থানে যাইবার পুর্বে 
যাত্রা করিয়। এ স্থানে আসিয়া থাকিভেন । কোন 
নষয়ে এক জন উচ্চ বংশীয় কায়স্থকে দক্ষিণ অঞ্চল 
হইতে আনিয়। এ স্থানে বান করান | ক্রেষে অন্যান্য 
লোকের বাস হুহয়। গ্রাম হইয়া উঠিয়াছে । শিবনিবা- 
সের নিকটন্থ বর্তমান কষণপুর, কৃষ্ণগঞ্জ, চূর্নীর ভীরবন্থী 
হরধাম ও আনন্দধাম, নবদ্বীপের নিকটবর্তী গঙ্ষাবাস 
গ্রস্ভি গ্রামও তীহার স্থাপিত। মধ্যে মধ্যে গঙ্গ- 
 স্নানোপলক্ষে হরধাযের রাজপুরীতে বাস করিতেন এবং 
শেবাবস্থায় শঙ্গাবাসী হইবার জন্য গঙ্গাবাসে অবশ্থিতি 
করিয়াছিলেন। 

কোন সময়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পরিজন ও ভূত্যবর্ণ 
লইয়া! শিবনিবাসে পরম জ্থুখে বাস করিভেছিলেন। 
এক দিন মধ্যাত্বকালে দ্বারৰান্‌ রাজনতায় উপন্থিভ হইয়া 


রাছ। কৃষ্ণচন্ত্র রায়। চি 


কহিল, মুরশিদাবাদ হইতে এক দূত আসিয়াছে । এই 
কথা শুনিবাধাত্র তংকালের মুসলমান শাস্ন-কর্তী* 
পিরাজ উদ্দেঁলার শাম মনে, পড়াতে কঞ্চচজ্প্রের মন 
ভীত ও শরীর কম্পিত হইয়া উঠিল । যে হেতু এ পামর 
সেই সময়ে দেশ উৎসন্ন করিতে বপ্সিয়াছিল; কখন্‌ 
কি করে এই চিন্তার তিনি সতত শঙ্কিত থাকিতেন। 
দ্বারীকে কছিলেন “তুমি দুতকে বিশ্রাম করিতে কহিয়! 
পত্র লইয়া আছস 1” 

প্রতিছারী পত্র আনিয়া রাজার হ্ান্ত দিবামাপ্র 
তিনি তৎক্ষণ?ৎ নভা হুইতে উন্ঠিয়া এক নির্জন গৃ্ে 
প্রবেশ করত পত্রিকার্থ অবগত হইয়া এককালে হর্ষ 
ও বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন । সেই পত্রে নবাবকে পদফ্্যুত 
করিবার কথা লেখ। ছিল। রাজা সেই দিন নিশ্পীথ 
সময়ে এক নিভৃত স্থানে মন্ত্রী কালীপ্রসাদ সিংহ ও 
অন্যান্য বিশ্বীস্য অমাত্যগণকে আব্্বান করিয়। পত্র পাঠ 
পূর্বক তাহাদের পরামর্শ চাহিলেন। পত্রার্থ এইরূপ ১ 
নম্বভাবতঃ উদ্ধত, অবিবেচক ও গর্বিত সিরাজ উদ্দোৌলা 
বাঙ্গালার নবাব হইয়া ফ্র্লেপ অত্যাচার আর্ত করি- 
য়াছে, বোধ করি, আপনি জানিতে পারিতেছেন, কিন্তু 
রাজধানীতে বাস জন্য আমরা যাঁদুশ: উত্যক্ত হইয়াছি, 
আপনি সেরূপ, হন নাই । মহাত্ম। সুরশিদৃকুলী' ও আলি- 
বর্দি খার সময়ে নুরশিদাবাদের যেরূপ স্থুখ ও সৌভাগ্য 


১. চরিতাষ্টক। 


ছিল, এখন তাহার ফিছুই নাই | পুর্বে যেখানে আনন্দ? 
উত্নাহ ও সমৃদ্ধি বিরাজ করিত, এখন সেই স্থান বিপন্ন- 
গণের হাহাকারে আকুল হুইয়াছে। হায়! নরাকার 
পিশাচ পিরাজ উদ্দৌলার রাজ্যে বাস করিয়া সতীর 
সতীত্ব, ধনীর ধন, মানীর যাঁন ও গর্ভিণীর গর্ভ, বিপদের 
কারণ হইয়াছে! কি ছুঃখের বিষয়! সুরশিদাবাদের 
লোক সকল স্সম্ব ঘর ভ্বার ত্যাগ করিরা পল'ইতে 
উদ্যত । নবাব কাহারও কোন কথা শুনেন না। বাহ 
হউক, এ বিষয় কি কর্তব্য, আমরা বুঝিতে না পারিহা 
আপনাকে অ+হবান করিতেছি, আপনি শীদঘ্রেআনি- 
বেন)” মন্ত্রী ও অমাতাবর্গ, মুরশিদাবাদের প্রধান 
লোকদিগের ক্ষ লিখিত এ পত্র শ্রবণ করিয়; রাজাকে 
তথায় যাইতে পরামর্শ দিলেন। 

অনন্তর রাজ] কষ )ত্র, উপযুক্ত সময়ে মুরশিদাবাদে 
পামন করিয়া জগৎ শে.ঠর ভবনে বডবলগুকারিগণের 
সহিত মিলিত হুছলেন এবং বর্তষান কালে বিদ্য:, 
ধন ও সত্যভার যাঁহ;রা ভুবনের ভূ'ণ স্রূপ হুইরাছেল, 
অনেক কথার পর, সেহ হংরাজদিগের হস্তে বঙ্গদেশ 





পপ শী শশী ীিশীটিশীপাতি পাশা 
সপাক্পপপপাী পপি 


* জগৎশেঠ, রাজা রাজবলপভ, উমিচাদ, পেনাপতি 
মিরজাকর, রাজ মহেন্দ্রনারায়ণ, রাজ। কৃষ্ণদাদ্ঃ? োজ। 
বাঁজিদ্‌, রাজ] রামনারাযণ, ইত্যাদি । 


রাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়। ৯২ 


রক্ষার ভর সমর্পণ করিতে চক্রা ন্তকারি দিগকে উপদেশ 
দিলেন । এ পরামর্শেই সিরাজ উদ্দেশীলার পতন ও বঙ্গ-* 
দেশে ইংরাজ রাজ্যের সুত্রপাত ইইল, অভএব ছুর্ব তত মুস- 
লমান নবাবের নৃশংসহস্ত, হইতে তৎকালীন প্রজাগণের 
নিষ্ক ও বাঙ্গালার ইংরাজাবিকার এ উভগ়ই মহাত্মা 
কুকঃচজ্দরের বিবেচনার ফল বলিতে হইবে । এ কারণ 
হইংরাজের! উহার আভিশয় সম্মান করিতেন এবং তাহাকে 
সতের নিকট হইতে “মহারাজেন্দ্র বাহাদুর” উপা- 
ধির ফর্মান্‌ আনাহয়া দেন। পলাশীর যুদ্ধের ক্লাইব 
সাছেব তাহাকে পাচটী কামান উপঙ্থার 8 ৃ 
এ সকল কামান কুষ্ণনগরের রাজবাটীতে অদ্যাঁপি 
বর্তমান আছে। শুনা বায়, যখন পলাশার যুদ্ধ হয়, 
তখন বাকী খাজনার দায়ে ভিনি জ্যেষ্ঠ পুক শিব- 
চক্দ্রের সহিত মুবশিদাবাদে কারাকদ্ধ ছিলেন। তিনি 
ষডযন্ত্রকারিগণের একজন, ইহা? জানিতে পারিয়।, 
নবাব তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন! হত্যাকারি- 
গণ বে মুহুর্তে কারাগারে উপস্থিত হয়, সেই মুহুর্তেই 
পলাশীর যুদ্ধাজেতা ইংরাজ দৈন্যগণ শিয়া ভীছাকে 
খালাস করিয়া আনে। যখন নবাব" মীর কাশিষের 
সছ্িত হংরাজদিগের যুদ্ধ হয়, তখনও দুই পিতা পুতে 
মুঙ্গেরের ছু্গ কারাকত্ধ ও তঁহারা ইংরাঁজ পক্ষীয় 
লোক বলিয়া নবাব কর্তৃক 'প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত 
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হুন। নেবার কেবল বুদ্ধি কৌশলে প্রাণ রক্ষা করিয়া- 
"ছিলেন । রর 

মহারাজ কঞ্চচত্দ্রের,বুদ্ধিযত্তা বিষয়ে অনেক আখ্যা 
র্িকা শুনা যায়, দ্বশ্মধ্যে কয়েকটী মাত্র নিঙ্গে সঙ্কলিত 
হুইল | একদ] তাহাকে অপ্রতিভ করিবার নিমিত্ত, 
কোন নিপুণ শিপ্পী ঝটিকা-কালীন-প্রক্কতির চিত্রপট 
সম্ুথে উপক্ফিত করে। রাজা এ চিত্র, অনেকক্ষণ 
পর্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া পারিভোৌধিকের জন্য এক 
টাক? এবং পথের ব্যয়ের জন্য এক শত টাকা চিত্র- 
করকে দিতে কোষাধ্যক্ষের প্রতি আদেশ করিলেন । 
সভাপসদ্গাণ এই অসক্তত কাধ্যের কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলে* তিনি বলিলেন__ষে ব্যক্তি উদ্টীয়মান বংশ 
পত্রকে নিম্বাভিমুখ করিয়! চিত্র করে, এক টাকাই 
তাদৃশ বিষয়জ্ঞানবিহীন চিত্রকরের সমুচিত পাঁরিভে- 
ফিক; তবে চিদ্রধানিতে অধিক পরিশ্রম করিয়াছে 
বলিয়! পথখরচ কিছু দেওরা গেল। চিত্রকর মনে করি- 
রাছিল, রাজা ভাহার চিত্রস্থিত ভাদুশ কৌশল ধরিতে 
পারিবেন না, সুতরাং তাহাকে অপ্রতিভ করা সহজ 
হইবে । এক্ষণে তাহার বিপরীত দেখিয়! রাজার বুদ্ধির 
ভূয়নী প্রশংসা করিতে করিতে প্রস্থান করিল । 

কোন সময়ে তাঁছার একজন সভাসদ্‌ কার্্যোপলক্ষে 
স্থানান্তর যান। রাজা তাহাকে বলিয়া ছিলেন, 
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“কোথাও: কিছু নুতন সামগ্রী দেখিলে আমার জন্য 

আনিবে |” সভাসদূ প্রত্যাগ্রশ্নন কালে রাজার জনগ 
কোন কিছু নুতন দ্রব্য না পাইয়া একটু বিষণ্ন হইলেন ; 

এক জন চিত্রকর তথায় দুর্গা প্রতিমা চিত্র করিতেছিল । 

সে সভী'সদের বিষগ্নতা দেখিয়া! কারণ জিজ্ঞাস! করিল । 

সভালদ্‌ বিষগ্নরতার হেতু নির্দেশ করিলে, চিত্রকর আপ- 

নার অঙ্গন্হিত নুভন উত্তরীয় বন্ত্রে যথেচ্ছাক্রমে একটা 

কালির দাগ দিয়া কহিল,--“এই নুতন লও, রাজাকে 

দিও।” সভাসদূ তাহাকে বাতুল মনে করিয়া তাহা 

লইতে অস্বীকার করিলেন। চিত্রকর জিদু করিতে 

লাগিল। পার্থবর্ত্ণ অন্যান্য লোকেও অনুরোধ করিতে 

লাগিল। সুতরাং সভাসদ় তাহা লইয়া গিয়া, সমস্ত 
বিবরণ বলিয়া রাজাকে জঙ্কুচিত ভাবেই উপহার 
দিলেন । রাজা তাছ! দেখিয়। অত্যন্ত প্রীত হুছলেন 

এবং চিত্রকরকে আনাহয়া। পাঁচশত টাকা পারিতোধিক 

দেন। পরে সকলকে সেই চিত্রকরের নৈপুণ্য দেখাহর! 

দিলেন । সে যথেচ্ছাক্রমে দাগ দিয়াছিল, কিন্তু বস্ত্রের, 
এক প্রান্ত হইতে অপর প্রাস্ত পর্ধ্যস্ত দাগটী, পাশা 

পাশি ছুঘটী সুতা অতিক্রেম করে নাই । 

নবাৰ আলিবর্দি খর সময়ে মহারাজ কষ্ঃচক্দ্রের 
রাজন্ব নিমিত্ত দশ লক্ষ টাকা পৈতৃক ধ্্ণ ছিল এবং 
এ নবাব তাহার নিকটেও দ্বাদশ লক্ষ টাকা নজরানা 
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চাহিয়াছিলেন। এ সকল অর্থ পরিশোধ করিণে না 
শারায় আলিবর্দি খ! তাকে কারাৰদ্ধ করিয়াছিলেন । 
কিন্তু কেবল সদৃগুণ ও বুদ্ধি কৌশল প্রদর্শন ভ্বারা এ 
ভয়ানক দায় হুইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া আলিবর্দির 
পরম প্রিয়পাত্র হুইয়া উঠেন । 

১১৮৯ সালে (১৭৮৩ খুঁঃ) মছারাঁজ কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যু 
হয়| তিনি অভি উত্তম লোক ছিলেন। ছুঃখীর ছুঃখ 
দেখিতে পারিভেন না, যেবূপেই হউক তাহাকে সুখা 
করিবার চেষ্টা করিতেন ; তাহার বিলক্ষণ স্্যয় ছিল। 
পঞ্থ, ঘাট, পান্থনিবাস, সরোবর প্রত্ভৃতি সাধারণের 
ছিতজনক শ্ষিয়ে তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। 
অর্থব্যয় দ্বারা বিদ্যাব্যবপাযিদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করি- 
তেন। অধ্যাপনার্থ অনেক অধ্যাপককে টোল ও রৃস্তি 
নিপ্দরারিত করিয়া দ্রিয়াছিলেন। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিকে 
প্রতিপালন করিতেন এবং পণ্ডিতগ.ণর সহিত সর্ব? 
শাক্জ্রীর় আলাপ করিতে ভাল বাদিতেন। তাহার সভা 
, পর্ডিতগণের আরামস্থ্ল ছিল। তিনিই বঙ্গকাবি ভারত- 
চন্দরকে আশ্রয় দিয়া তাহার ভবিষ্যৎ খ্য।তির সুত্রপাত 
করিরা দেন। হিন্ছুর্থ্মের প্রতি যপরোনাস্তি ভক্তি ও 
বিশ্বাস থাকাতে সর্ধদাই শাস্ত্রানু সারে ভাহার অনুষ্ঠান 
করিতেন। ধর্থানুরাগের আতিশষ্য হুইলে+ অনুষ্ঠানে 
প্রায়ই গোলযোগ উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ রাজার 
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ধর্ম বিশেষে পক্ষপাঁত, অধিক অনিষ্টের কারণ হয়। নিম্ন- 
লিখিত আখ্যায়িকার দ্বার! ,তাঁহার কতক আভাব্স 
পাওয়া যাইতেছে । কোন সময়ে নদীয়! রাজো মারী 
উপস্থিত হওয়াতে রাজা আদেশ প্রাচার করিলেন যে, 
তাহার রাজ্যে শ্যামাপুজার রজনীতে লক্ষ পুজা হইবে । 
আদেশ প্রতিপালিত হুইল | পর দিন অবগত হুইলেন 
যে, এক জন গ্নোপব্রান্ধণ এ রজনীতে সাত খান পুজা 
করিয়াছেন। রাজ! ধন প্রাণের ন্যায় ধর্বরক্ষারও কর্তা 
সৃতরাৎ এ ব্রাহ্মণের দণ্ড বিধানে উদ্যত হুইলেন। 
্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, গ্োৌয়ালামহলে এত অধ্বিক পুঁজ! 
হইয়াছে যে, তাহা'র উপযুক্ত সংখ্যক পুরোহিত পাওয়া 
দুর্ঘট | ইহা দ্বার! প্রন্তীভ হইতেছে যে এ ধর্ম কার্ধ্যটা 
যথাবিহ্িভ রূপে অনুষ্ঠিত হয় নাই । কুষ্ণচন্দ্রের চরিত্রে 
আর একটি কলঙ্কের কথা শুনা যায়। ঢাকার গবর্ণর 
রাজা রাজবন্তভ স্বকীয় বালবিধবা কন্যার পুনঃসংস্ক্- 
রার্থ নদীয়া সযাজের পণ্ডতিতগণের নিকট হইতে ব্যবস্থা 
সংগ্রহ নিমিত্ত কৃষ্চন্দ্রের অনুরোধ করেন। রাজ] 
কফঃচন্দ্র সেই সুত্রে বিলক্ষণ চাতুর্ধ্য ও নীচতা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । 

অনেকে কছেন, তাহার চরিত্রের কোন কোন অংশে 
দোষ ছিল? তিনি অন্যান্য পুত্র দিগ্নকে প্রবর্চমা করিরা 
জ্যেষ্ঠ পুন্র শিবচন্দ্র রায়কেই সমস্ত রাজ্যের অধিকারী 
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করিয়াছিলেন । এরূপ মনে করা নিতান্ত অন্যায় | কারণ 
কবন্য স্থলে যাহাই হউক, র।জার জ্যেষ্ঠপুভ্র রাজ হইবে, 
এ প্রথা এদেশে চিরকাল হইতে প্রচলিত । সুর্য্য বংশ ও 
চক্দ্রবংশে ইহার অনেক উদাহরণ আছে। অধিকত্তু 
যাহারা জ্যেন্টাধিকারের পক্ষপাতী, ভাহারা এই কাধ্যের 
উত্তেখ করিয়াই তাহার যথেষ্ট মুখ্যাতি কা্রয়। থাকেন। 
ত.হারা বলেন রাজ! কৃষ্ণচন্দ্র রায়ই, এ দেশে জ্যেষ্টা- 
ধিকার প্রচলিত করিবার প্রথমে পথ-প্রদর্শক। ফলে 
ধিনি যাছাই বলুন, তাছার বংশের পরিণাম দেখিলেই 
স্পঞ্ট প্রভীত হইবে যে, জেষ্ঠাধিকার প্রথা এদেশের 
উপযোগী নছে। অন্ততঃ ত'হার সময়ে এ প্রথার উপ- 
যোগিতা এাদশে উপস্থিত হয় নাই | 

এই স্থলে তাহার অন্যান্য পুত্রগণের ব্ষিয় কিছু 
বলা অসঙ্গত হহবে না। রাজার দ্রঃ রাণী ছিলেন । ব্ড 
রানীর গর্ভে শিবচন্দ্র,ষ টৈরবচক্দ্র, মছেশ্চন্দ্র, হরচন্দ্র 
ও ঈশানচন্দ্র পাচ পুত্র এবং ছোট রাণীর গর্ভে কেবল 
শল্তুচন্দ্র, এই ছয় পুত্র হয়। ছোট র'ণীর বিবাহ সম্বন্ধে 
একটা মনোরম আখ্য রিকা প্রনিদ্ধ আছে । রাঁণাঘাটের 
এক মাইল উত্তরপূর্ব নোক্াডি (নৌকাড়ি-দ্ঠেকার 
আড্ডা) বলিয়া এক খানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। 
উষ্ছার দক্ষিণ পাব দিয়! “বাচ্কার খাল” বলিয়া চুর্নী 
নদীর একটা ক্ষুদ্র খালগিয়াছে। পুর্ব কালে এখালটা 


রাজা! কৃষ্ণচন্দ্র রায়। ডে 


একটী প্রবল নদী ছিল। গ্রামের নাষের দ্বারাও তাহার 
কতক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । মহারাজ কষ্চ্তর 
কোন সময়ে এ নদী দিয়া নোকাযোগে গমন করিতে 
ছিলেন । বোধ হয়, তিনি এ নদী দিয়া তাহার শ্রীনগরস্থ 
রাজপুরীতে যাতায়াত 'করিতেন। নোকাড়ির ঘাটে 
একটী পরম সুন্দরী কন্যাকে জলক্রীড়া করিতে 
দেখিয়া সেটী-__কে, জানিতে হচ্ছা করিলেন । অন্ু- 
নন্কানে জানিতে পারিলেন সুন্দরী অনুঢ়া-_ ব্রাহ্ধণ- 
কন্যা । তাহার পিতাকে ডাকিয়া কছিলেন, “তোমার 
কন্যাকে বিবাহ করিব ।” কন্যার পিতা কহিলেন, 
“আপনি আমার কন্যাকে ধর্ম্পন্ঠী করিবেন, ইহ! 
আমার বড়ই সৌভাগ্য ; কিন্তু কিশোরকুনিকে কন্যা 
দান করিলে আমাকে একটু ছোট হইতে হইবে ।” যাহা 
হউক, ব্রাহ্মণের সে আপত্তি রছিল না; রাজা পেই 
কন্যাকে বিবাহ্থ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে নবপ্রণ- 
ফ্িনীকে রজত পর্য্যঙ্কে শয়ন করাইয়৷ কহিলেন “দেখ 
আমাকে বিবাহ করিয়া রূপার খাটে শরম করিতে 
পাইলে ।' পত্বী উত্তর করিলেন, “আরও একটু উত্তরে 


* ইহার তাৎ্পর্ধ্য এই:-*তোমাকে বিবাহ করিয়া ছোট হইয়া 
জূপার খাটে শুইয়াছি; মুরশিদাবাদের নবাবকে বিবাহ করিয়া আরও 
ছোট হইলে সোণার খাটে শয়ন করিতে পাইতাম ।" 


£ চরিতাক। 


যাইলে সোণার খাটে শয়ন করিতে পাইতাম | এতা- 
দৃ্লা তেজোগর্ভ স্পট উত্তুর শুনিয়া মহারাজ মহ্ষীর 
প্রতি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। 

রাজার মৃত্যুর পর শল্ভৃচন্দ্র প্রস্ভৃতি শিবনিবাস পরি- 
ত্যাগ পূর্বক ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়া বাস,করেন। গঙ্গা 
হুইতে চূর্ণ নদীতে প্রাবেশ করিয়। কিয়ন্দ,র গমন করিলে 
এ নদীর উভয় পার্ষে হর-ধাম ও আনন্দ-ধাম নামক 
ছুইটী স্থান দৃষট হয় ; শশ্তুচন্দ্র প্রথমটীতে ও ঈশানচন্দ্ 
দ্বিতীয়টীতভে আসিয়া বাস করিলেন। শিবনিবাসে 
মহেশ্ন্দ্র গমন করিলেন এবং উভরবচন্দ্র পুভ্রহীনতা 
নিবন্ধন শিবচক্দ্রের কাঁছে থাকিলেন । শিবচক্দ্র প্রায়ই 
শিবনিবাসে বান করিতেন,--মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণনগরে 
আনিতেন। ইহাদিগের মধ্যে কে কিরূপ সম্পত্তি 
পাইয়াছিলেন, জানা যায় না। কেবল শল্তুচন্্র নিজ 
ক্ষমতায় বনুসংখ্য 'মগদ টাকা এবং অনেক টাকার 
ভূসম্পত্তি হস্তগত করিয়াছিলেন । রাজা কৃষ্ণচত্র্রের 
পুত্রগণের মধ্যে কেহই মন্দ ছিলেন না, প্রায় সকলেই 
রাঁজপুন্রের ন্যায় গুণপম্পন্ন ও উৎকৃষ্ট চরিত্রের লোক 
ছিলেন। এক্ষণে, শিবচক্দ্রের বংশাবলী ব্যতীত 
আর সকলের সন্তান সন্তভিগণ অত্যন্ত হীন অবস্থায় 
আছেন । | 


জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন । 





ইনি, প্রসিদ্ধ ভ্রিবেণী গ্রামে ১১০২ নালে (১৬৯৫৫) 
স্রান্ণ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম কনর 
দেব তর্কবাগীশ | যখন জগন্নাথের জন্ম হয় তখন ত্ীঙ্কার 
বয়ক্রম ছষ্উি বৎমর হইয়াছিল। কদ্র-দেব সংস্কৃত 
শান্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি এ শাস্ত্রে এন্প বুযুৎপন্ন 
ছিলেন ষে এ ভাষায় গ্রন্থ রচনা কারয়া গিয়াছেন। 


পপ পপ পাপী পপ পাপা শা -০: ০. পি 


* বঘুনাথ তর্কবাচম্পতি, নিবাম কামালপুর, ত্রিবেণীতে তাহার 
টোল ছিল। টোলের নিকটে এক সামান্য কুটারে ভগবতী নাস্্ী একটী 
বিধবা ব্রাহ্ষণী, স্বীষ্ব পঞ্চমবধাঁর শিশু লইয়া বাদ করিত। ভ্াচার্য্য 
শহাশ তাহাকে “ভগী” বলিম্না ডাকিতেন। তগী টোলের অনেক 
কাজ করিত। এক দিন ক্ষার সিদ্ধ করবার জন্য শিশুকে টোলে 
আগুণ আনতে পাঠাইল। তর্কবাচস্পতি এক হাতা আ৭ লইয়া * 
"বর-্ধর, হাত পেতে আগুণ নে” বলিলেন। শিশু কিছুমাত্র বিশ্ব 
না করিয়া এক অগ্রলি ধুলা লইয়া আগুণ লইবার জন্ম প্রস্তুত হইল। 
শটরাচার্ধা বালকের বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া,_-“ভগী, - ভগী,--” বলিয়া 
চেচাইতে লাগিলেন । ভগী আমিলে বলিলেন,_“তোর এই ছেলেটা 
আমায় দে” ভগী আইলে সম্মত হইল। ভট্টাচার্য শুত 
দিনে বালকের বিদ্যারস্ত করিয়। দিলেন। যাবতীয় পাঠ একবারের 


০ চরিতা্ক। 


তীহার কিছুমাত্র সঙ্গতি ছিল না; কর্মকাণ্ডের নিমন্ত্রণ 
ও শিষ্য জমানের ত্বারা যাহা কিছু লাভ হইত ভাহা- 
তেই কোন রূপে বন্ধ পরিরারের ভরণপোষণ করিতেন। 
তিনি অনপত্যতা ও দরিদ্রুত। নিবন্ধন বন্থ দিন যৎপরো- 
নান্তি কউ পাইয়া শেষ অবস্থায়, দর্ধী তকর ফলের ন্যায় 
এক পুত্র প্রাপ্ত হুইস্না পরম সুখী হুহয়াছিলেন। 

ক্রমে পুত্রের নামকরণের সময় উপস্থিত হইলে 
শশুরের ইচ্ছানুলারে বালকের নাম জগন্ন'থ রাখ! 
হইল। এইরূপ একটী প্রবাদ আছে যে, শেষাবস্থায় 
কদ্রদেবের এক অলোঁকিক গুণসম্পন্ত সন্তান হুইবে,__ 
কোন ভবিষ্যদ্বক্তার মুখে ইহা শ্রবণ করিয়া বাসুদেব 
ব্রন্ষচারী মেই জরাজীর্ণ বৃদ্ধকে আপন বালিকা কন্য। 
প্রদান বরেন এবং সেই কন্যার পুক্র ক'মনায় পুকষোত্তয 
গমন করিয়া পুরশ্চরণাদি নানা দৈব কর্মের অনুষ্ট'ন 
করেন। কিছু দিন পরে, এই প্রত্যাদেশ হয় যে, 
“ভোমার কন্যার গর্ভে এক নররত্বের জম্ম হইবে, তুমি 





৬ 


অধিক বজিতে হইত নাঁ। এই বালককে কখ শিখাইতে গিয্লা সমগ্র 
ব্যাকরণ শিখাইতে হইয়াছিল। এ বালকই ম্বিখ্যাত জগন্নাথ তর্ক- 
পর্ানন । অধুনাতন প্রাচীনগণ এইন্্প একটী গল্প করিয়া থাকেন। 
কিন্ত আমরা জগন্াথের প্রপৌত্র বামনদান তর্কবাচস্পতির প্রমুখাৎ 
"তাহার বাল্য বিবরণ সংগ্রহ করিক্বাছিলাঁম। ইহার কোনটা সত্য, বনছ- 
দ্বশীগণ তাহার বিচার করিবেন। 


জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন । ২১ 


গৃহে গমন কর;-_শিশুর নাম জগন্নাথ রাখিও | 
এই নিমিত্ত তিনি দৌঁছিত্রের ন্ঠম জগন্নাথ রাখিলেন।৯ 

জগন্নাথ বাল্যকালে আতিশয় দ্ুঃশীল ছিলেন। 
যে বালক শৈশবে অত্যন্ত ছুউ হয়, অনেকে ভাহকে 
বুদ্ধিম.ন্‌ বলিয়া থাকেন । ফলতঃ একথা শিতান্ত অসর্গ- 
তও বোধ হয় না। বিশেষতঃ জগন্্রাথের স্বভাব হহার 
পক্ষে স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে! তিনি বালক 
কালে যেমন ছুপ্ট ছিলেন-বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তেমনই 
অসামান্য বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করেন। বুদ্ধিমান হইলেই 
যে দুষ্ট হইতে হইবে এমন নয়, বালক অশান্ত ও দুষ্ট 
হইবার অপর কতকগুলি কারণও আছে। জগন্নাথের 
পক্ষে সে সমুদায়ই ঘটিয়াছিল | একে বৃদ্ধ বয়সের 
পুত্র বলিরা পিতা বিলক্ষণ আদর দিতেন, তাহাতে 
আবার ৮ বংসরের সময় জননীর মৃত্যু হওয়াতে জগন্নাথ 
“মাওডা, হইয়া পন্ডিলেন। মাতৃহীন শিশুরা প্রায়ই 
অতিরিক্ত প্রশ্রয় পাইনা আছুরে হুয়া পড়ে তাহা কে 
না জানেন? শুইরূপ আদরের সঙ্গে সঙ্গে যে, দুষ্টভা, 
আসিয়া জুটে তাহ,তে অ'র সন্দেহ কি? 

ভিনি, কটুবাকা প্রয়োগ ও প্রাহ্থার করিতে করিতে 
পথিকগণের পশ্চ'ৎ পশ্চ।ৎ ধাবমান হুইতেন, ভেলা 
মারিয়া নারীদিগের কলসী ভাঙ্গিয়া৷ উচ্চরবে হাস্য ও 
নৃত্য করিতেন, গাছে উঠিয়া পত্রের অন্তরালে থাকিয়া 


২২ চরিভাইক। 


নীচের লোকদিগের গাত্রে প্রজ্বাব ও মল ত্যাগ করি- 
তেন, এবং সর্ধদাই কলছ, বিবাদ, মারামারি ও ডুঁরি 
করিয়া লোককে বিরক্ত করিতেন। ভিনি এরূপ ফু 
ছিলেন যে, কোন সময়ে বঁ'শবেড়িয়ার পঞ্চানন ঠাকুরের 
পাণ্ডার কাছে একটী পাঁঠা চাহিয়াছিলেন , পাগ্ডা তাহ 
না দেওয়াতে, জগম্নাথ রাগ করিয়া! এ ঠাকুরের প্রস্তর- 
ষয়ী মুর্তি অপহরণ পুর্বক কোন পুফরিণীর জলে ফেলিয়! 
দিয়াছিলেন। ঢুন্টডা নিবন্ধন জগন্নাথ বাল্যকালেই 
এক প্রকার বিখ্যাত হষ্য়াছিলেন, জুতরাং নিকটবন্তী 
গ্রামের লোকেরা ত্বাঙ্থাকে চিনিভেন। ঠাকুর চুরি 
গেলে সকলেই বুঝিতে পারিলেন ষে, ইঙ্বা জগম্নাথেরই 
কর্ম । যাহা হউক, পরে পাশার! তাহাকে বসর বসর 
একটা করিয়] পঁ ঠা দিবে আীকার করিলে জলের ভিতর 
হইতে ঠাকুর উঠাহয়। দেন। অনুক্ষণ এইরূপ ও ভন্ঠান্য 
বিবিধ কুকার্ধ্যঘর অনুষ্ঠন করিভেন। এই জময়ে 
তাহার এক মাতৃষ্বসা তাহাকে পুত্রবৎ প্রতিপালন 
করিতেন । 

পাচ বৎসর বয়সের সময় কদ্রদেব তাহাকে বিদা 
শিক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়। মুখে মুখে ব্যাকরণ ও অভিধান 
শিখাইতে লাগিলেন । কিছুদিন পরে ২1৪ খানি সাহি- 
ত্যও পড়'ইলেন | জগম্বাথ আপনার অসাধারণ বুদ্ধি ও 
যেধা প্রভাবে এ সকল গ্রন্থ অতি আশ্চর্ধ্যরূপে অধ্যয়ন 


জগন্নাথ র্কপঞ্চানন। হও 


করিতে লাগিলেন। এক দিন কয়েক ছন প্রতিবেশী 
তাহার দৌরাজ্ম্ে উত্যক্ত হুইয়! কদ্রদেবের নিকট অভভি- 
যোগ করিলেন। তিনি হছাতে রুট ও অসভ্ভুষউ হুয়া 
পুক্রকে নিকটে আহ্বান ও যথোচিভ ত্বিরস্কার করিয়া 
কহিলেন, “জগন্নাথ, তুমি নিতান্ত ছূর্ভ ও লের্ধা 
পড়াঁয় অনাবিষ্ট। বোধ হয়, তুমি আমাকে নানাপ্রকারে 
অস্থুখী করিবার নিমিত্বই আমার বংশে জন্ম গ্রহণ 
করিয়'ছ। ভাল! পুক্ভক আন--কি শিখিয়াছ দেখি ।” 
জগন্নাথ অত্র পুধি আনিয়! কহিলেন ;--“আঘি যাছা। 
পড়িয়াছি তাহাই বলিব- না কলা যাহ পড়িব তাহ 
বলিব?” ইহা শুনিয়৷ পিতা কৌঁতুকাবিষউ হুইয়! কি” 
লেন, “ভাল ! জগন্নাথ! কল্য যাহ! পড়িবে তাহ কি 
বলিতে পার ?” জগন্নাথ তৎক্ষণাৎ পুথি খুলিয়া পুর্বর- 
পঠিতের ন্যাঁয় অপঠিত পাঠ আবৃত্তি করিলেন। পুল্পের 
এইরূপ অলেণাকিক কাক্তির পরিচয় পাহয়। পিতার আন- 
নদের সীমা রহিল না। 

জগন্নাথ বাল্যকালে অতিশয় “আবদার ছিলেন। 
যাহা ধরিতেন কোনরূপেই ছাড়িতেন না। যতক্ষণ 
অভিল্যিত বস্তু ন! পাইতেন কেবল জননীকে গালি 
দিতেন, মারিতেন ও নানাপ্রকার উপদ্রব করিতেন | 
কিন্তু প্রার্থিত বস্ত পাইলেই, সৰ ভাল হইয়া যাইত, 
মনে আহ্লাদ ধরিত না।, 


২৪ চরিতাষ্টক। 


তিনি' পিভার নিকট ব্যাকরণ, অভিধন প্রভৃতি 
গঁথম পাঠ্য পুস্তক গুলি সমাপ্ত করিয়া, জ্যেষ্ঠভাত 
ভবদ্দেব ন্যায়-লঙ্কারের, বংশব।চী (বাশবেড়িয়া) 
স্থিত টোলেঞস্মতিশান্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরস্ত করেন। 
কিছুদিনের মধ্যেই এই শান্ত ্যুৎপনধ হইয়া উঠিলেন। 
তিনি যখন এই শাস্ত্রে বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন, যখন 
এই শান্ত্রের যথোপযুক্ত বিচার করিতে পারিতেন এবং 
এই এই শাস্ত্র বিলোড়ন করিয়৷ যখন দুরূহ ব্যবস্থা সকল 
প্রণয়ন করিতে আরস্ত করিয়াছিলেন, কখন তাহার 
বয়ঃত্রম দ্বাদশবর্ষ মাত্র! ! 

ইছার কিছুকাল পরে ১১১৬ সালে (১৭০৯খ) কদ্র- 
দেব মেড়ে গ্রাম নিবাঁজিনী এক সুলক্ষণা কন্যার সহিত 
পুত্রের বিবাহ দেন। তখন জগন্নাথের বয়স চৌদ্দ ব- 
সয় । পিতা-মাতা বৃদ্ধ ও সম্ভভিবংসল হইলে সন্তান- 
গণের প্রায়ই ৰালের বিবাহ হইয়া থাকে । 

যাঁছ হউক, অতঃপর তিনি ন্যাঁয় শাস্ত্র অধ্যয়ন অ'রস্ত 
করিলেন ন্যায়শান্ত্র অতীব ছুরুছ। বিচারাদি করা 
দুরে থাকুক। অনেকে উহা বুঝিতেও পারেন না। কিন্তু 
জগন্নাথ অসাধারণ প্রতিভার প্রভাবে এবং অসামান্ঠা 
শরম ও যত্ভুবলে অতি অণ্প দিনের মধ্যেই এ শাস্ত্রে 
বুযুৎপম্ন হুইয়! উঠিলেন | এমন কি অধ্যয়ন আরস্তের 
এক বৎসর পরে ন্যায়শাস্ত্রের বিচার দ্বারা নবদ্বীপেক্ন 


জগন্নাথ তর্কপঞ্জানন। ২৫. 


একজন বিখ্যাত প্রাচীন পণ্ডিতকে সন্তুষ্ট করিয়া- 
ছিলেন। এই বৃত্বান্তটী মনোর্রষ বোধে নিম্বে বিশেষ 
রূপে লিখিত হইল ।  * 
কামালপুর নিবানী, রঘুদদব বাচল্পত্তি নামক এক- 
জন নৈয়ার়িক ত্রিবেণীতে টোল করিয়া! ছংভ্রদিগকে 
পন়্াইতেন। জগন্নাথ এ টোলে পড়িতেন। একদিন 
রমাবন্ত্রভ বিদ্যাবাগীশ নামক একজন পণ্ডিত, রঘু- 
দেবের টোলে আসিয়া অতিথি হইলেন। ধিনি নবদ্বীপে 
জন্মগ্রহণ করিয়া দিরতিশয় পরিশ্রম ও চেষ্টা দ্বারা নানা 
বিদ্যা উপার্জন করিয়াছিলেন, ধিনি ম্ুকঠিন ন্যায় 
শাস্ত্রের টীকা করিয়া বঙ্গদেশে বিখ্যাভ হুইয়া শিয়াছেন, 
রমাবন্ত্রভ দেই মহামহোপাধ্যায় জগদীশ তর্কালঙ্কণারের 
পৌন্র। ইনি রঘুদেবের টোলে পদার্পণ করিয়াই মছা- 
দর্পে বিচার আরম্ভ করিলেন; বিবিধ ভর্কদ্বারা অধ্যা- 
পকের সহিত সমস্ত ছ'ত্রকে পরাজিত করিলেন । অব- 
শেষে টোলের সকলেই বিচারে পরাস্ত হইল বলিয়া 
তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। জগন্নাথ ইহার কিছুই, 
জানেন না, ভিনি তখন বাড়ীতে আহার করিতে গিয়া- 
ছিলেন। টোলে হানিয়া শুনিলেন, রঘাবল্লভ আতিথ্য 
হণ না করিয়াই চলিয়া গিয়াছেন। তিনি তখনই 
তাহার অন্ুন্ধানে চলিলেন | যাইতে যাইতে ত্রিবেণী 
ও বাশবেড়িয়া মধ্যন্থলে তীহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। 


২৬ . চরিতাইক। 


য়ে সাক্ষাৎ সেই শাস্ত্রীয় কথারস্ত | এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ 
পৃণিতগণের এই একটী বিশেষ গুণ, ভালই হউক, আর 
মন্দই হউক,.াহারা বিচারে এলেন না । সুতরাং রমা- 
বন্পুভ কথায় কথায় অন্যমনদ্ক্ক হইয়া পুনরায় ভ্রিবেণীর 
দিকে আমিতে লাশিলেন। তিনি জগন্নাথের কথার 
বাধুনি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তুষ্ট হইয়া তাহাকে 
যথেষ৯ প্রশংসা করিলেন। এই রূপে; জগন্নাথ 
তাহাকে টোলে আনিয়া আহারাদি করাইরা পরম 
সমাদরে বিদায় করিলেন। 

জগন্নাথ বুদ্ধিনৈপুণ্য ও অভিনিবেশ সহকারে 
আরও সাত আট বংসর, ন্যায় ও অন্যান্য শাস্তানু- 
শীলনে নিযুক্ত থাকিয়া এককালে নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন 
হুইয়! উঠিলেন ! লেখা পড়ার কথার এত আমেদ 
ছিল যে, শাস্ত্রব্যবসারীর সহিত পাক্ষাৎ হইলেই বিচারে 
প্রবৃত্ত হুইতেন | একবার যাহার সছিত বিচার হইত, 
তিনিই জগন্নাথকে বিশেষরূপে চিনিরা যাইতেন। 
ক্রমশঃ দেশ্বিদেশের সকলেই জানিভে পাত্বিলেন 
যে, জগন্নাথ একজন প্রকৃত পঞ্ডিত। এই অসময়ে 
তাহার প্ররুতিরও পরিবর্তন হইয়াছিল। বাল্যকালে 
যেমন .বিজাতীয় ছু ও ছুরাচার ছিলেন, এক্ষণে তেমনই 
শান্ত ও সদাচারী হইলেন | এইটী যে বিদ্যান্ুশীলনের 
ফল তাহাতে আর সন্দেহ নাই । 


জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন | ২৭ 


চল্লিশ বংনর বয়সের সময় তাহার পিতার মৃত্যু 
ছয় | কত্রদেবের কিছুই সংস্থাপন ছিল না, সংসারের স্তর 
মাথায় পড়িল দেখিয়া জগন্নাথ ভাবিয়া আকুল হুই- 
লেন। অবস্থা! এত মন্দ, ছিল, পরে কি হইবে ভা! ভাবা 
দুরে থাকুক, কিরূপে গলার কাচা ফেলিয়া শুদ্ধ হইবেন, 
তাহাই ভাবিভে লাগিলেন | যাহা হউক, সর্ক্থান্ত 
হইয়া পিতৃশ্রাদ্ধ একক্রুপ নির্বাহিত করিলেন ? কিন্তু 
আজ ধান এমন সঙ্গতি রহিল ন| | 

কিছু কিছু না আনিলে আর কোনরূপেই চলে না, 
সুতরাং জগন্নাথকে টোলের পড়! ছাড়িয়!, উপণর্জনের 
পথ দেখিতে হইল। এই" সময়েই অধ্যাপক তাহাকে 
“তর্কপঞ্চাঁনন৮ উপাধি দিলেন । কোন ক্রমে একখানি 
টোল বাধিয়া করেআটী ছাত্রকে উপদেশ দিতে লাগি- 
লেন। উত্তরোত্বর বিলক্ষণ মান সম্ত্রম হইয়] উঠিল, 
নান! শ্ছান হইতে নিমন্্রণের পত্র আদিতে লাখিল। 
ধিনি কিছুদিন পুর্বে পরের কাছে জলপাত্র চাহিয়া 
কর্ম নির্বাহ করিতেন, এক্ষণে ঘড়া গাভ, প্রভৃতি জল- 
পাত্র ভহার ঘরে ধরে না। এইরপে ক্রমশঃ তাহার 
উন্নতি হইতে লাগখিল। ও 

এই সময় হইতে তর্কপঞ্চাননের ক্রেমে ক্রষে তিনটি 
পুত্র হয় । জ্যেক্টের নাম কালিদাস, মধ্যমের নাম কৃষ্ণ- 
চন্দ্র এবং কনিষ্টের নাম রামনিধি | মধ্যম ও কনিষ্ঠের 


২৮ চরিভাক | 


অনেকগুলি সন্তন হুইয়াছিল। এ সকল সন্তানের 
মধ্যে কষচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুভ্র ঘনশ্যায সার্ক -ভাম 
বিচক্ষণ প্ডিত হইয়াছিলেন। : 

মহ,তমা জগন্নাথ তর্কঞ্চানন কি শুভক্ষণেই পৃ 
বীভ পদং.পণ করিয়াছিলেন বলা যয় না তিনি 
অনাধ রণ বিদ্যা উ 'র্জয করিয়াছিলেন। ত।হার 
গেরবের লীমা ছিল না| তীছার যদি কিয়ং পরি- 
যণেও ধণী হইবার অভিলাষ থাকিত, তা হুহলে 
আপনার বিদ্যা ও সম্মানের অনুরূপ ধনশালী হইতে 
পরিতেন, যেক্ছেতু বিশেষ যত্ব ব্যতিরেকেও তাহার 
এভ আয় হইভ যে. ৩ হাকে ধী বলিয়া! পরিচিত ছহতে 
হুইয়াছিল। তছ্ছার পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে পিতলের 
“নমৃভী” জলপাত্রঃ অনধিক ১০/০ বিঘা! নিষ্ষর ভুমি 
ও তৃণ,চ্ছ:দিত নিতান্ত ভগ একখানি ঘর ছিল। কিন্তু 
ভিনি মৃত্যুকালে অন্যান এক লক্ষ টাকা নগদ এবং 
বার্ষিক চারি হাজার ট.কা উপস্থ'ত্বর নিষ্কর ভুমি 
রাখিয়া যাঁন। এ ভূমির অধিকাংশ, বর্ধমানাধিপতি 
ভ্রিলোকচন্দ্র বাহাদুরের গ্রুদতত 

অনেকে বলির। থাকেন, তর্কপঞ্চ'ননের অর্থলালসা 
কিছু বলবতী ছিল। অনেকে তাঁহার প্রমানার্থ বলেন 
যে, তিনি অদংখ: মন্ত্রশিষ। করিয়াছিলেন। অনেকেই ষে 
তাহার নিকট দীক্ষিত হন একথা নভা, কিন্তু ইহা ত.হার 


জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। হজ 


অর্থ লালসার প্রমাণ নহে; তাছার অন্য কারণ ছিল। 
াহার সহিত অনেক বড় বড় লোকের বাধ্যবাধক্ঠী 
ছিল। তাহার বত্ধে এ কুল লোকের ভ্বারা কোন 
প্রকারে জীবিকা সংস্থান করিয়া লইবার জন্য, অনেক 
কর্মহীন ব্যক্তি মন্ত্র গ্রহণ করিয়ণস্ হার শিষ্য হইয়াছিল | 
বরং তিনি যে অর্থলিগ্দ, ছিলেন না. এই গ্রন্থের স্থানা- 
স্তরে তাহার প্রশ্ন ,ণ পাঁওয়া যাইবে |" তখনকার পথম 
শশসনবর্ডা সর জন. শোর ও বিচারপতি সর উহীলিয়ম্‌ 
জোন্স, প্রভৃতি বন্ড বড লোকের অনুরোধে চুর সংস্কৃত 
ধর্মশান্ত্র হইতে অনেকে ব্যবস্থা অনুবাদ করিথণ' দিয়া 
ছিলেন | :“অঙ্টাদশ বিকাদের বিচার. গ্রন্থু* : এবং 
“বিবাদভঙ্গার্নক মামক দার-সংক্রাস্ত দুই বৃহৎ” গ্রন্থ 
সংকলন করেন:। এহ সকল গ্রন্থের রচনাকালে তিনি 
কোম্প/নি-হইতে ষানিক ৭০০-২টাঁফা এবং এ. সকলের 
রচনাকার্্য শেষ হইলে মাসিক ৩০৭ টাকা করিয়! 
বৃদ্ধি পাইভেন'। উ্থা ব্যভীত রামচরিতবর্ণনাদি দুই এক- 
থানি নাটক এবং ন্যায় শাস্ত্রের কয়েক খানি সংগ্রন্থ 
পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন । অধ্যাপনাকার্্যেই ভার 
অনিক সময় ব্যয়িত হইভ, নতুবা! অবকাশ পাইলে স্বকীয় 
ক্ষমতান্ুরপ আরও অনেক, গ্রন্থ (লিখিতে পারিতেন % 
কলিকাতার' প্রধান বিছ্টারশলয়ে তাহার ব্যবস্থানুসাঁরে 
নেক মোকঙ্গমার নিষ্পতি.হইত | মুরসদাবাদের নবাব 


৪ চরিতাষ্ক। 


স্াছাকে একটী শীল মোহর প্রদান করিয়ছিলেন | 
উহাতে “ুবীৰর কবি বিতেত্দ্র শ্রীযুক্ত জগন্নাথ 
তর্কপঞ্ঠানন ভট্ট চার্ধয” এই কয়টা অক্ষর অস্কিত ছিল। 
তিনি পূর্বোক্ত ব্যবস্থা পত্র সকল এই মোহর দ্বারা 
স্বাক্ষর করিতেন | তাহার বিদ্যাবুদ্ধি ও অধ্যাপমার 
রীতি সর্ধস্্র প্রচারিত হইলে টোল বিলক্ষণ জাকির] 
উঠিল, বিদ্যার্থিগণ নানা দেশ হইতে আনিতে লাগিল, 
ছাত্রসংখ্যা প্রায় এক শত হুইয়৷ উঠিল 1 তিনি প্রাভ্যছ 
এই বন্ধ ছাত্রের আহার প্রদান করিতেন। উহার 
অধ্যাপনার গুণে ছাত্রেরাও এক এক জন বিখ্যাত 
পণ্ডিত হহয়াছিলেন | এ সকলের মধ্যে কাছার কাছার 
সন্তানের! অদ্যাপি বর্তষান থাকিয়। স্থানে স্থানে বিদ্যা- 
লোচনগ! করিতেছেন।। জগন্বাথ তাহার সুদীর্ঘ জীবনের 
শেষ পর্যন্ত এই জঅধ্যাপন! কার্ধ্যে নিযুক্ত ছিলেন । 
মৃদ্যুর ২। ১মান পুর্বে উহ! হইতে নিবৃত হন। 
ভাঙার গেরবের কথ! কি কছিব! কি দরিদ্র, কি 
ধনবান্‌, কি যুর্ধ, কি বিত্বান* সকলেই তাহারে আদর 
করিত এবং দেবভার ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। 
নানা প্রকার শাস্ত্রীয় কথা, কাব্য-ইভিহাসের মনোরম 
উপখ্যান এবং অন্যান্য রহদ্য-জনক বিষয় শ্রবণ মানসে 
লোকে নর্বদাই তাহার নিকট গমনাগষন করিত 
গাহার উপাস্থিত-বুদ্ধি অত্যন্ত প্রবল ছিল, তাহাকে 


এ চা 


জগরাথ তর্কপর্ধানন। ৩১ 


ধৈ ফোন বিষয় হউক, জিজ্ঞানা করিলে, তৎক্ষণ!ৎ 
তাহার প্রন্কত বা রহদ্য-জনক তৃপ্তিকর উত্তর দিও 
পারিজেন,-কোন প্রশ্থেই ঠেকিতেন না| । এই জন্য 
বিষয়ই লোকেরা কৌতুক'বহ উত্তর পাইবার আশয়ে 
তাহার নিকট নাৰা অন্ভুভ বিষয়ের গশ্স করিত, ভিনিও 
তাছাদিগের বাঞ্ণা-পুর্ণ করিয়া তাছ'দিগকে আনন্দিত 
করিতেন, এবং স্ব়ংও আনন্দিত হইভেন। 

ধিনি ইংরাজদিগের অভ্যুদয় কালে যাটি টাকা 
বেতনের মুন্নিগিরী হইতে ক্রমশঃ রাজা হইয়া ছিলেন, 
সেই রাজ নবক্কধঃ বাহ্ছাডুঃরর সহিভ তর্কপঞ্চাননের 
বিশেষ প্রণয় ছিল। কলিকাতার শোভাবাজারে ইছার 
বাড়ী। ইনি, ভর্কাপঞ্চাননকে অডিশয় সম্মান করিতেন, 
সর্বদ! ভাঙার বাচীতে যাইতেন, এবং লানা প্রকারে 
সাহায্য করিতেন । জগন্জীথকে ইনিই প্রথমে কোটা 
করিয়া দেন, এবং তীহার সাহায্েই তিনি চণ্ডীষণ্ডপ 
বাধিয়া দুর্গোৎসব করিতে আরস্ত করেন। 

যে দেওয়ান নন্দকুমার রায়, নবাব অন্রকারে বু 
বড চাকরী করিয়া অভিশয় সম্পন্ন ও সম্তান্ত হইয়া" 
ছিলেন, ধিনি ভৎকালে এক জন প্রধান বাঙ্গালী বলিয়া 
পাণ্য হুইন্ডেন, তিনিও ভর্কপঞ্টাননকে গুকর হ্যায় ভক্ভি। 


ও লশ্বান করিজ্েন | অবকাশ পাইলেই ভ্রিবেণীভে 


আলিয়! তাহার পহি্ত লাক্ষাৎ করিয়! যাইতেন। 


সপাসিপতিলী লোপ 


ঙ২ চরিস্তাটক। 


তৎকালীন সদর দেওয়ানী: . আদালতের প্রধান 
ব্চারপতি-হারিংটন্‌ সাছেব অবসর পাইলে তর্কপঞ্চা- 
নন্বের ভবনে 'আগমন করিতেন, এবৎ ব্যবস্থাসংক্রাস্ত 
কোন -বিয়য়ে কিছু সন্দেছ থাকিলে ভাস্কার মীযাংসা 
করিঘ্া, লহয়। যাইিতেন। হাঁরিংটনের সহিত্ধ তাহার 
বিলক্ষণ বন্ধুত্ব হইয়াছিল ।, ঠু 

অসাধারণ বুদ্ধি-বিছ্যা- সম্পন্ন. জগিখ্যান্ত সয়ং উই 
লিয়ম জোশ্ন গ্গ এই সয়য়ে এদেচশ, বিষ্যয় কর্ম করিতেন। 
তিনি জাগনখের কুদ্ধি ওপাগ্ডিত্যের কথা শুনিয়া! অবসর 
ষভে .নক্ত্রীক: হইয়া ভিবেণীতে ভাঙার” জহিত- সাক্ষাঁথ 
করিতে কক্িতেন। এক দিন্। দেখা-করিভে আনিয়া 
ছেন, গ্রষন: সময়ে-এক জন কাহাঁকে পুজার দালানে 
উঠিয়া বসিজে কহিলে, ডাকার সুশিক্ষিত স্ত্রী “আৰাং 
স্্েচ্ছৌ” ইত্যাদি সংস্কৃত কবদ্বারা . পুজার দালানে 
রলিবার. প্রভিবদ্ধকতা .প্রীকশিৎকরিলেন 1. পরে বাণীর 
মধ্যে গমন করিয়া বিবিধ বদালাপে পুরবাসিনী ও 
প্রতিবেশিনী-ক্ামিনীগণক্ষে অন্তুউ'করিলেন। 
.-.মরীয়াত্র জজ, লাহেব আপনার বাঙ্গালাধ্যাপক 
রামলেচন, কবিরাজের সুখে জ্ঞানাথের কথা, শুদিয়! 
ও সহিত: সাক্ষর লাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন | 


ক ইনি ১৭৪৫ থুঃ অবের ২৯ এ লস্ট সন নগযে 
জন্ম গ্রহণ করেন।, | টি ৃঁ 


জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। খত 


র[মলোচন ত্রিঃবণী আলিয়া আগ্রহের সহিত সাছেবের 
আভলাষ প্রকাশ করিলে তর্ঘপক্টাদন ই₹ফনঞ%র গঙ্ছন 
করিলেন | জঙ্গ লাছেব যেমন শুনিয়াছিলেন, আলাপ 
পরিচয়ৰারা তদনুক্ধপ প্রীত্যক্ষ করিয়া পরম পরিতুট 
হইলেন এবং স্ািপ্রেড কতিপয় ব্যবস্থার অনুবাদে 
অনুরোধ করিলেন তর্কগঞ্চ নন ত,ছার উপকারের 
জন্য কিছু দিন তথায় ক্বস্থান পুর্বক এ কাখ্য,সম্পন্ন 
করির। গৃহে শ্রভ্যাগত হছলেন। 
এই সময়ে দেশে ড;কাইতিঃ ভয় হুইয়াছিল। ভীৰ- 
স্বভাব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জগন্থ সেই জন্য সতভই শঙহ্কি'ভ 
থ(কিতেন; দশ ট।ক সংস্থান থ[কাহ হার সেই আশ- 
ক্কার বিশেষ কারণ ছইয়াছল। প্রধান বিচারপতি সর 
উলিয়ম জোন্স তর্ক পট ননকে বিশ্ক্টিরপ সম্বন 
করিতেন এবং আন্তরিক ভাল বামিতেন ; তিনি এ 
বাপার অবগত হুছয়!' নিজে বেঙনের বন্দোবস্ত করিয়া 
ত.হ রধনসম্পত্ত রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত কয়েক জন 
'বন্ডু্টবারী নিপাহী প্রহরী ন্যুক্ত করিয়া দিয়াছিজেন ১. 
ত:হয়্া তাহার বাড়ীতে দিবারাত্র পাহারা দিত । 
বর্ধাযানের মহ্থারাজণ কীর্তিচন্দ্র রায়, তর্কপঞ্চাননের 
প্রতি বিলক্ষণ সন্তু ছিলেন৷ তিনি তাহাকে অনেক 
নিক্ষর ভূমি এবং নিজ ত্রিবেণীভে একটা বৎ পুক- 
রিণী দান করেন। ! 


৩ .. চরিতাঁইক। 


-গুর্কেই উল্লিখিত হইয়াছে, রাজা নববৃষ্ণ। ভর্ক- 
পঞ্চাননের নিতান্ত হিত।ভিলাধী ছিলেন | এক্ষণে তিনি 
ইচ্ছাপূর্বক, তাহাকে একথানি অনেক: টাকা মুনাফার 
ভ'লুক 'দিতে চাঁহিলেন। কিন্তু তর্কপঞ্চানন, বিষয় 
অনেক অনর্থের যুূল--ধনী হইলে তাহার বংশ্দীয়েরা বাধু 
হইয়া উঠিবে_-ক্রমে বংশমধ্যে বিদ্যার আলোচন। 
কমিগ্না আসিবে, এই ভাবিয়া ভালুক গ্রহণে অসশ্মত 
হইলেন । অবশেষে, রাজা জন্মীদারী সংক্রান্ত যাব- 
'ভীয় কার্ষের ভার 'আপন ছাতে রাখিয়া, ভ্রিবেণীর 
নিকটে :'ছেদে পৌতভা” মীমে একখানি সামান্য 
লা্ের তালুক উহাকে গ্রহ করাইলেন। 

নবন্বীপের মহারাজা কফ্চজ্দ্র রায় ভীগাকে অধ্যা- 
পনমা কার্ধ্যে উৎসাহী করিবার জন্য উুড়া পরগণায় . 
সাঁত শত বিখা জমী দান করেন । সেই জমীর উপস্বত্ 
হইতে তাঁছার বংশাবলী অদ্যাপি সচ্ছন্দে বি 
নির্ববাছ করিতেছেন । 

তর্কপঞ্চাননের ব্যবস্থাবলে টি রাজা একটী 
মোকদ্দম! জিতিয়া ছিলেন বলিয়া, তাহাকে গুঢুর অর্থ 
প্রদান করেন। ভর্কপঞ্চানন বাল্যকাল হইতে যন 
দিয়া ও পরিশ্রম করিয়! বিদ্য। উপার্জন করিয়াছিলেন 
বলিয়াই, তাহার শেষাবস্থায় ঈদৃশ »স্মমনের পহিত 
চারিদিক হইতে লাভ হইতে লাশগিল। হেবালকগণ! 


জগন্নাথ ভর্কপঞ্চানন। ৩৫ 


তোমরাও মন দিয়! লেখাপড়া! কর* এক এক জন, 
এক এক জগন্নাথ হইতে পারিরে | | টি 

যেমন তীহার লাভ বাড়িভ্ত লাশিল, তেমনই তিনি 
রদ্ধ্য়ে প্রবৃত্ত হইলেন । দুর্গোৎসৰ, শ্যামা পুজা প্রভৃতি 
ক্রিয়া কাণ্ড বথানিয়মে সম্পন্ন করিয়া তছুপলক্ষে অন্ন 
ও অর্থ বিতরণ করিতেন 1 তপ্তিন্ব তাহার অতিথি- 
সেবাও ছিল) যে যখন উপস্থিত হইত, সাধ্যানুসারে 
তাহার আহার প্রদ্রান করিভেন। কিন্তু বোধ হয়, তাহার 
আতিথ্য, ম্বপ্পব্যয়ে সম্পাদিত হত । কোন মময়ে এক 
জন অতিথি শ্াহার গৃছে দগ্ধ বার্তাকু চুল্লী হইতে ভুলিতে 
না পারিয়া, দেওয়ালের গায় নিম্ন লিখিভ শ্লোকটী 
লিখিয়া চলি গিয়াছিলেন $--- 


রা “কীটাকুলিতবার্তীকুরেকাখুষণোপমা | | 
পঞ্চানন দ্বিনিষ্কান্ত। ন নিক্কান্তা হুতাশনাৎ ॥ 


ইন্দ্রের রূষণ লদৃশ পোকাধর1 একটা বার্ডাকু যদিও 
বা তর্কপঞ্চানন হইতে বাহির হইল, কিন্তু অগ্জি হুইভে. 
বাছির হইল ন]। ৮ 

তাহার বুদ্ধি ও মেধা ষে, কত প্রবল ছিল বল। যায়, 
না। তাহার স্মৃতিশক্তি বিষয়ে একটী আশ্চর্য গপ্প 
প্রসিদ্ধ আছে; এখানে সেটী না বলিয়া থাকা গেল 
না। এক দিন ভ্রিবেণীর বীধাধাটে বলিয়া আশিক 


৩ রিভাষক। 


করিতেছিলেন, এমন সষয়ে” সেখানে এক খানা বজর]- 
অণসিয়া উপস্থিভ হইল । ,৫বজরা হইতে দুই জন সামান্য) 
ইংরাজ ডাকঙ্ষায় নামিয়া পরস্পর ঝগন়া-বাধাইয়া দিল। 
দুই জনে বিলক্ষণ রোকারোকি ও ঘুঁসাঘুশস হয়] 
গেল। অতর্কপঞ্চানন আহ্িক করিতে করিতে তাহাদের 
ঝগড়া আগাগোড়া শুনিলেন। 

সাঁছেবেরা বিবাদ করির! উভয়েই উভয়ের নাষে 
আদালতকে নালিন করিল । নিচারপতি, তাহাদের কেহ 
সাক্ষী আছে কিনা! জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঙ্ছারা বলিল 
আমাদের সাক্ষী কেহই নাই। ভবে, আমষর] যখন 
ঝগডডা করি, তখন একজন বৃদ্ধ, সকল গাঁগ্র মাটী যাখিয়া 
জলের ধারে বনিয় হাত মুখ নাঁড়িয়। কি *রিতেছিল। 
এ সময়ে ঘাটে কে ছিল, জানিবার জন্য ভ্রিৰেণীতে 
লোক (প্ররিত হুইল | অনেক অনুসন্ধানের পর বিচারক 
জানিতে পারিলেন, সে সময়ে জগন্নাথ ভর্কপঞ্চ:নন 
ঘাটে আন্কিক করিতেছিলেন। পাপ-জনক ও নীতি- 
বিকদ্ধ না হউক, আদালতে সাক্ষ্য দেওয়া (দশাচার 
বিকদ্ধবলিয়। প্রথমে তর্কপঞ্চানন গা ঢাকা হুইয়াছিলেন। 
কিন্তু শেষে অগত্য। তাঁহাকে বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে 
হইয়াছিল । হাকিম সাহেবদের বিবাদের বিষয় কিছু 
জানেন কি না তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহি- 
লেন-“উহ্ীরা মারামারি করিয়াছেন 'দেখিয়াস্ি। ছু" 


নগমাধ ্ণ্ানন ৷ ৩৭. 





অর্থ বুঝিতে পারি জর তবে,কে কাহার পর কি শব 
প্রয়োগ করিয়াছিলেন: সক্ষবলিতে পারি!” এই বলিয়! 
ষে যাহাকে য়াহা ধলিয়াছিল, পর পর নমুদাঁয় অবি- 
কল বলিলেন 1! হাকিম শুনিয়। অৰাক হইয়! রহিলেন |. 
ক্ষণেক পরে কহিলেন,--আপনি ইংরাজি জানেন না 
বলিয়া! আমাকে ছলনা করিতেছেন $ অর্থ বুঝিতে না. 
পারিয়া ধার পর যেটী, এত কথা মনে করিয়া র রাখা 
নিতান্ত অসম্ভব 1” তর্কপঞ্চানন বলিলেন,--“আমি 
ইংরাজীর এক বর্ণও জানিনা ।” 
ইহাতেও বিচারপতির সন্দেহ গেল না। পরি- 
শেষে অনেক অনুবন্ধানের পর জানিতে পারিলেন 
ষে, তর্কপঞ্চানন পাঁচ বছরের বেল! হইতে এইবুদ্ধ বয়ন 
পর্যন্ত কেধল সংস্কৃত শান্ত্রেরই অলোচন। করিয়াছেন | 
তিনি এক জন এদেশের অদ্বিতীয় পণ্ডিত। 
বিচারপতি দ্েখিলেন জগন্নাথ তর্কপঞ্নন অসামান্য 
লোক, ইহাকে রাঁজকার্য্যে নিধুক্ত রাখিতে পারিলে, 
রাজ্যের বিশেষ মঙ্গল হয় । এই ভাবিয়। বহু সম্মানের 
সহিত তীহাকে কোন রাজকার্যে নিযুক্ত করিলেন । 
নিঃসংশয়ে ৰল। যাইতে পারে, কেবল আলোচনাগুণেই 
তর্কপঞ্চাননের স্থতিশক্তি এতাঁদৃশ বর্ধিত হইরা প্রাচীন 
কাল পর্যন্ত প্রবল ছিল । শুনা-যায্স মহাকবি ক্ষালিদান 





র্াদেনাপান্ত 





তীয় পণ্ডিত ও ৭ অধ্াপক ছিলেন, তেমনই 
অতি দীর্ঘ জীবন ভোগ করিয়! খ্বিয়াছেন। ১২১৪ 
সালে (১৮০৬ব্ঃঅন্ে) তাহার স্ৃত্যু হয়। সুদ্যুকাপে 
তাহার বয়ঃক্রম-১১১ধৎসর হইয়াছিল 1 স্বৃত্যুর একমাস 
পুর্কেও পুর্বাহ্ন মধ্যে 81৫ ক্রোণ পথ চঙ্গিতে পারি- 
তেন। তত বয়সেও দর্শন বা শ্রবণ শক্কির ' কিছুমাত্র 
অনাথ! হয় মাই । ত্রিবেণীর গুপিদ্ধ অধ্যাপক্ষ বামদাষ 
তর্কবাচম্পতি (সম্প্রতি যাহার মৃত্যু হইয়াছে), াহার 
প্রপৌর্র ছিলেন। জগন্নাখের স্ৃত্যুদময়ে রামদামের বয় 
৮1১০ বংসর হইয়াছিল । অনুরূপ পৌন্র ঘনশ্যামের 
স্বত্যুতেই জগনাথ শোকাকুল হুইয়। গ্রাণত্যাগ করেন । 
জাতীর ধন্মে তাহার অদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল, এবং এ 
ধন্মের কম্মকাণ্ডেও বিল্ক্ষণ যদ ছিল তিনি অতিশর 
আমোদ-প্রিয় ও অমায়িক লোক ছিলেন: ॥ লোকে 
তাহাকে বড় লোক বলিয়। জানিত,স্পক্িন্ত নি নে 
নিখ্বিত্ব অভিশ্নান করিতেন না । - 
দেখ! জগরাখ কেসসগন অসাধারণ পোক 1 শ্রঙ্গ 
করিয়াছিলেন বলিয়। অস্প বয়সে পণ্ডিত ছইড়। পণ্ডি" 
তের মহিত বিচায় করিতেন। পিতৃঙখাছ্ছে নর্বাস্থান্ত হইয়া, 





৩৯ 





ভারতচত্্র রার গুণাকর।. .. 


ইনি, ১১১৯সালে (১৭১২খ্ঃ) বর্ধমানের অন্তঃপাতী 
'ভুরমু৮' পরগণার মধ্যে পাণ্ডরা গ্রামে ব্রান্মণকুলে জন্ম 
গ্রঞ্থী করেন? ইহার পি. নাম নরেক্নারায়ণ রা রান 
তিনি নন্্াস্ত ও বড় মানুষ ছিলেন, ভূর সুট স্ঠাছার জমি- 
দারী ছিল ভীহাঙ্দের প্রকৃত উপাধি সুখোপাধ্যায় + 
অনেক বিষয় ছিল বলিয়! পার্ববন্ভী লোকেরা রাজ। ও 
রায় বলিয়া গাহাজিগকে সম্মান করিত । নরেজ্জ- 
নারায়গের-চারি পুত্র, তন্মধ্যে ভারতচন্দ্র কনিষ্ঠ 1 
ভারতের ৯/১* বতনর বয়স, তখন বর্ধমানের 
রাজ! সি জমিদারী সংকান্ক কোন 
বিষয়ে নরেন নারায়ণের টা রাখ.করিয়। ভ$হার কাড়।, | 
লুঠও সর্ব্থ হরণ করিয়াছিলেন ? ইহাতে নর়েজ্্রনারা- । 
রণ একেবারে নিধন্ব হইয়া পড়িজেন; অতিকর্ পরি- 
বারের ভরণপোষণ করিতে লাশিজেন 1... 
- স্ডায়ত আই রা পরার সা গা 
পুয়ের নিকট নওয়াপাড়া জে আপন 1 বাড়ী 








০১৫০ 











॥ ধানকৌনিবাহসার অয়ঃজর পনির প্বযাকরণ 

ও অঞরকোষআ [ভিধানন, বিণ হু ঈহহ 
তাজ্জপুরের নিকট পারদা'্রাষোকোন গৃহস্থের কন্যাকে 
বিবাহ করিয়া, রাড়ী গেলেন এই.অস্বোগ্য- বিবাহের 
নিষিত ভাইয়েরা তাহাকে ধধোটিততিরহ্ার করিলেন; 
এবং অঃন্কত প্রন্ভার জন ঘৎপরো না িতজনুযেগ করি- 
লেন, কারণ «বে. সময়ে: যবনের॥ এদেশের রাজ! 'রলয়। 
সংস্কতের আদর. ছিল না ।-ভারত সেই অনুফোগে জী - 
তিভহইর। অনোছুঃখেবড়ী ছাড়িলেন-। স্কুরিতে স্কুরতে 
.ছুগ্ধলীর উত্তর দেবানুন্দপুর গ্রামর!নী কায়ন্ব" র[মচত্দর 
মুন্বীর গুছ উপস্থিত, হুইরা প্ারনী, পড়িতে লাশি- 
লেন । . এই সময়ে তিনি সস্কত ও বাঙ্গালা ছাষ'র 
কবিত। রচনা করিতে পারিতেন 1ক্ষিত্ত প্জোদ, বিষ- 
য্নের রীতিমত বর্ণনা করিয়া, কাহাকোঞ্জ দেখাইচেন না, 
মনে মসে-ক্কাহার অনুশীলন করিতেন +-'রুবিত। লেখা 
অপেক্ষা! "ই. সময়ে তিনি -পারসী, গন্ষিতেই-অধিক 
শ্রম কল্সিভেন 1.. একবার রাধিয়। দুবেল এখাইতেন-_ 
আধখানি রাত্রির জাবির ক 6 
এক এযিন: মুন্ষী : ঘহাশয়,, সংস্কৃত জা জ্ঞান 
আছে বলিয়া ক্কারতচকন্লত্যনারায়গের প:খি পড়িতে 











বায় ছল ঠাপ উতঠিয়! ালেন, এবং অগ্পক্ষ 
একথা ন নূতন পু খি'রচন। করিয়া সভাস্থলে আলিয়। পাঠ 
কয়িলেম। এই তন খুঁখি গুদিয়া সকলে এক বাক্যে 
ভারতের বঞ্ধেউ,ঞশংস। করিতে লাগিলেন । এত অঞ্প 
সময়ের মধ্যে ভাতুশ উত্তম রচনা, সাধায়ণ ক্গমতারক্দ্এ 
নহে। বিশেষতঃ ভারতের বদ তখন পমর'বখষরের 
অধিক নর! এখন ভ্বাহার রচিত সত্যনায়ায়ণের ছুইখান 
পুঁথি দেখিতে পাওয়া! যায় । কিন্তু টি 'ক্কোন্‌ 
সময়ে কোথা থাকিয়া রচন। করিয়াছিল, 

। কলে ইহাই তাহা কবিস্ক তরদ্র হম: নিজ ॥. 

এ দেবাবন্দপুর হইতে অনুঙ্গান:১১৩৯ সালে 
বাড়ী খিয়া পিতা মাতা ও আন্গথের সহিত মাক্ষা 
করিলেন । হারে সংস্কৃত ও পারদী ভাবায়বিলক্ষণ 
ক্কৃতবিদ্য দেখিয়া! সকলে বিল্মিত ও. আন্্যা দিত হই- 
লেন ৷ কিছু দিনের পর ভারতের পিতা পুনরায় ডু 
ইজারা অইরাছিলেন । এক্ষণে ভারত; পিছ ও. ভ্রাতি- 
গণের আদেশে দেই ইজারা গ্বন্ধে খারা 
বন্ধমানেগমন করিলেন । কোন সনয়ে জাতুগ্গণ। 
পাঠাইতে বিলম্ব করায়, আজব, রি 

















এ ডিক 
) যেতপকাধারৎষ্ক হইলো 1. স্ভারত 
কিছুদিন পলকে. কষারারখন্কর, চারার 'র্খাগ "করিয়া, 
পলায়ন করিকা" একেবারে: ্বৎকাত্রীন মঙ্ছা রাষ্িয- 
দিগের. অনাতৃম-রাঁজধানী ফটক গিয়া উপস্ঠিত, হই- 
লেন । তথাকান্র-দয়াবান্‌-স্ুবেদার শিব্ভড়ের অনু গ্রহে 
কিছুদিন সেখানে থাকিয়। পুরুষোত্বম গমানের অভি- 
লাষ প্রকাশ করিলেন । শাসনকর্তা তত্রত্য পাঁগুাদিগের 
উপর চিঠি দিলেন, লেই' চিঠি থাকাতে প্রীক্ষেত্রের 
ষেখাঁনে সেখানে মাগুল স। দিয়া বাঁন-করিতে পারি- 
তেন এবং আহারের জন্য প্রত্যহ পুরী হইতে একটী 
করিয়। বলরাখী আট্কে্ছ পাইতেন | সঙ্গের চাকর 
ও আপনি দুইজনে তাহ! ভাঁগ করির! খাঁইতেন | 
এই স্থানে থাকিয়! তিনি ভীগবত:ও ঘৈষ্ণবসম্প্র- 
দায়ের অন্যান্য অনেক গ্রন্থ পাঠ.করেব'। তত্রত্য বৈষ্কব- 
দিগের সহিত কিছুদ্দিন প্রেমধর্্ের চর্ঠা করিয়াছ্ছিলেন। 
পরে বন্দাবন যাইবার জন্য পুরুষৌতম হইতে যাত্র। 
করিয়া খানাকুল ক্লষঞ্জনগরে উপপ্থিতহইলেন।'এই স্ধনে 
তাহার ভায়রাভাইয়ের বাড়ী; ভারত আসিয়াছেন 
শুনিবায।তর, ভায়রাভাই তাহার সছিত লাক্ষাৎকরিলেন 


"৬ পসপাশীপপিপশাশাশি তি শীত 





*: এক নীগরী আতপ চালের ততি, এক কটরা বালের" আকরী 
এবং এক, কথর! রহরের গার |... :. 7: 7 5, 


ভারতচন্্র রাই ভিকদীককর | ৮ 


উকজংসায় ধর্ম নউনাসীককলিয় চো 
দিতে লামিন, অনেক হক্ডেদ্পুনয়াি-নৎ নারী" করিত 
লেন। “কিপ্বরভারতখ হ্ভ দিনাআর্ধ ীি ক্ষরিতে 
ন। পারি তত দিমবাভীম্বাইথ নাক কলিরযতপিন্ডান্মান্তা 
এবং ভ্রাভৃগ্বণের লহিত'সাক্ষাৎ করিলেন তত দহ 
এই নময়ে তিনি, ভাঁয়র। ভাই ভউীচার্যোর পঙ্জে 
নারদাশ্রামে, শ্বশুর নরোত্বম আটার্যোর খাড়ীতে গিয়া) 
কিছুদিন সুখে বাদ করিয়াছিলেন । তথা হইতৈ প্রশ্ন, 
কালে শ্বশুরকে ধলিয়! গেলেন-“আমার" পিন কিন্ত 
ভ্রাতার। লইতে আদিলেও"আপনকার কন্যাকে আমা 
দিগের ওখানে পাঠাইয়। দিবেন 'মী1” ষে কারগ 
বশত্তঃ পরিবারবর্গের উপর তীহায় রি যা গিয়া 
ছিল, তাহা পুর্কেই বলা হইয়াছে 17" 7 3. লন 
পরে তিনি ফরানী বসে দেওয়ান মহাসম্পন্ত 

ও সন্ত্রান্ত ইঞ্্নারায়ণ চৌধুরীর নিকট হয়াসডাঙ্গায় 
গমন করিলেন এবং আঁপমার পরিচয় দিয়া “আশশ্রয় 
চাহিলেণ । দেওয়ান ভারতের বিদ্যা; বুদ্ধি ও পূর্বাপর 
অবস্থার পরিচর পাইয়া? এবং সুকেইশবাশুর্ণ প্ার্জনা 
বাক্য মন্তষ্ট হইয়। কহিলেন“তুমি অতি যোগ্য ও সদ্ং- 
শঙ্জাত, তোমার উপকার কর! সর্বাতোভাবেই কর্তব্য । 
ভাল! তুমি কিছু দিন এই স্থানে,অরস্থান, 'কর.; আমি 
সবিশেষ চেষ্টায় থাকিলাম, সুষোগ-.পিলেই তোমাক 










সাধ ধরিধ দি "এই কখায় ভারত সন্ত হইয়া 
খামেই আঅবশ্থিতি করিত লাগিলেন ।' 
রাজা ₹ফ্চগ্র রায়, এ দেওয়ান চৌধুরীর মহিত 
মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ করিতে জালিতেনল। এক দ্িন, 
তিনি ফরাসভাঙ্গায় উপস্থিত হইলে, চৌধুরী মহাশয় 
ভারতের পরিচয় দিয়। তীহাঁর প্রান্তিপালনের নিমিত্ত 
রাজাকে অন্থরোধ করিলেন । রাজ! তাহাকে রাজধানী 
যাইতে কহিয়া গ্নেলেন। 'অনস্তর, ভারতচত্দ্র কষ্ণ- 
মশরে গমম করিলে, মানিক &* টাকা বেতন নির্ধী- 
রিত করিয়া দ্গিয়। বাসা দিলেন । তিনি প্রতিদিন 
প্রাতে ও নর্ধ্যাকালে, ছুইডী কবিতা রচনা করিয়া 
রাজাকে দেখাইতেন। রাজ? ভারতের উৎকৃষ্ট কবিত্ব 
শক্তি দেখিয়া তাহাকে “গুপাকর” উপাধি দিলেন এবং 
পরজ্জ্পর অসন্থস্ধ উদ্ভট কবিত। রচনা করিতে নিষেধ 
করিয়া সুকুম্দরাম চক্বর্ভীরগুচণ্তীয় প্রণালীতে অঞ্জদা- 
মঙ্গল কাব্য লিখিতে অনুমতি করেন। ভারত তাহ'র 
'আজ্ঞায় পরষ বত্বে অরদামঙ্গল রচনা করেন, “বিদ্যা- 
গুজর* প্রস্তাবও উহার মধ্যে নরিবেশিত হইয়াছিল | 

















* দি ওষীহায় রে ই এক অন বঙ্গ ভাষায় ফৰিভা রচনা 
করিাছিলের, কিছ প্রততরপে ভহাধেই বগ তীধায় প্রথম কৰি বলা 
বাইত পাছে। ইসিই “কবিধখণ” বহিনা ধ্যাত! ূ 


, ভারতচজগরীয়ন্পকর। ৫ 


ভারত) অগনগামঞল, রউজাতিময়ে বজ্র জা 
তদীয় গ্রন্থের হহুস্থতল: খরার বররি্ােইন হাই 
(আজ্ঞা দিল কৃষক 'ধরদী-ঈশ্বয় 
চিল ভারতঙক্ রায় শুকর” ৮ 
কিছু দ্রিন পরে, বাঙ্গালা ফধিতায়''লংস্কৃতি দীমম- 
গুরীর অনুবাদ করিলেন+ এ নকল গ্রতস্থর: রন] অতি 
উত্তম.। অধিক কি, এ সকল পুস্তকের ন্যায় লুললিত 
ও গাব গুদ্ধ কবিত। অতি বিরল 1. :কিত্ত উচ্ছার 
অধিকাংশ এতাদ্বশ অঞ্লীল যে, নির্জনে শিয়া : সনে 
মনে পাঠ করিলেও পাঠককে লঞ্জিত হইত্তৈ হয় । 
অশ্লীলতা দোষে দুষিত না! হইলে, ভারতের -কাৰ্য, 
সাহিত্য ভাগ্ারের প্রধান বম্পত্তি হইত সন্দেহ'নাই | 
মাহা হউক, অব্দামঙ্গল, 'বিদ্যান্দুন্দর ও রসমঞ্জরীই 
তাহার জীবনের প্রধান কার্য্য, এব ইহা দ্বারাই তিনি 
বিখ্যাত হইয়াছেন । যখন অন্নদামঙগল রচনা কছেন 
তখন তাঁহার বরস চলিশ বলয় | ২৯৬, 
রার গুণাকর আপনার, অসাধারদ,কবিষ ও 
পাণ্ডিত্য গুণে নবদ্বীপাধিপতির প্রিয়পাত্র-জ্রইয়াদক্া- 
নের পহিত সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন । এক 
দিন, রাজ। কথায় কথায় তাহার সার এর্দেষ: বিষ 
কিছু জিজ্ঞানা করিলেন । ভারত বিলেন/+*আমার 
সত্রীকে তাহার পিত্ালয়ে-রাখেয়াছি এবং: ভ্রাস্ছগগ্ের 








সহিত ক্গাযার, শ্রথয় না থাকায় আর বাড়ী বাইবায় 
অভিলাক্ব নাই; তবে' উপযুক্ত স্থান পাইলে ঘর দ্বার 
বাধিয়। সংযার ধর্ম করিতে অভিলাষ আছে 1 ইহাতে 
রাকা বাদী প্রপ্তত করিবার*জন্য কিছু টাকা এবং 
খঙ্গার ধারে বুলাযোক্ড গ্রামে বৎসরে ৬৯৭ আয়ের 





চে 


ইঙ্জার! দিয়া তথায় বাঁস করিতে কহিলেন । 

ভারত এ টাকাও ইজারার সনন্দ লইয়া মূলাযোড়ে 
গিয়া, তত্রত্্য ঘোষাঁলদিগের একদী বাড়ী ভাড়া করি- 
লেন? এবং স্ত্রীকে তথায় আনিয়া যত দিন নৃতন গৃহ 
প্রস্তত'ন! হইল, তত দিন সেই বাটীতেই রহিলেন ( 
ভারত, গঙ্গার ধারে বাড়ী করিয়াছেন গুনিয়া, তাহার 
পিতাও আসিয়! সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। 
কিছুদিন পরে, ভাহার পিতার পরলোক প্রাপ্তি হইল । 
ভারত যথাবিধি পিভূ রুৃতায সমাপন পূর্বক পুনরায় 
কুষ্ধনগরে খ্রমন করিয়া নানাব্ষয়িণী কবিত। রচনা? 
করিতে লাগিলেন । এই সময়ে তিনি, কখন কৃষ্ণ- 
নু্গরে, কখন মুলাধোড়ে, কখন ব| ফ্রাসভাঙ্গায় 
বাল করিতেন । 

নবাব আলিবর্দির অধিকার কালে যখন মহারা- 
দ্রিরদিগের দৌরাঘ্্য (যাঙ্া বঙ্গে বর্গার হল্গাম বলিয়া 
প্রসিঙ্ধ আছে) ত্যন্ত স্ব্ধি হইয়ান্িল,--গেই সময়ে 
বঞ্ধমানের রাজা। তিলকচন্দ্রের মাতা, তাহাদিগের 


ভারতচজ জায় গঞাকর । বত 


যে পলাইয়! আসিয়া, সুলাযোড়ের পূর্ব ক্ষিণ 'কাউ- 
গাছি গ্রামে বাল করেন +” “রাজন্থামের জিতান্ক নিকট 
বলিয়া মূলাষোড় গ্রামখাসি 'পদ্ভনি লইবার মানসে 
রুষ্চনগরের রাজার নিরুট প্রার্থনা করিলেন, তিনিও 
দিতে অম্দত হইলেন। তাহাতে ভায়তচজা অসভৃষ্ট 
হইয়া “আমি কোথায় ষাইব” বলিয়া রাজাকে 
জানাইলে, তিলি আনরপুয়ের অস্ভঃপাতী গুস্ভেগ্রাছে 
১৫০/৭ বি! ও মুলাষোড়ে ১৬/, বিদ্বা ছু্ির দ্ধ 
ত্যাগ করিয়! দান করিলেন ও গুস্তেত্ে বাস করিতে 
অনুমতি দিলেন । তিনি যেখানে বাম করিত্বেছিলেন, 
সেখানকার লোকের। তাহার গুণে এতাছশ বাধিত 
হইয়াছিল যে, তিনি এখন এ স্থান ছাড়িত্ে উদ্যত 
হইলে, তাহারা তাহাকে কোন ক্ুমেই ছাঁড়িল না) 
সুতরাং তাহাকে মূলাযোড়েই থাকিতে হইল । 
বর্ধমানের রাণী, রামদেব নাগের নামে মূলাযোড় 
পত্বনি লইয়াছিলেন | এঁ নাগ, কর্তা হুইয়। গ্রামবাসি- 
দিগের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিল । ভারত, তাহ!” 
দিগের দুর্দশা! দেখিয়া এবং আপনিও নাগেরঞ দংশনে 
পীড়িত হইয়া সংস্কৃত ভাষায় “নাগাইক” নামে আটচী 
কবিতা রচন। করিয়া ক্ুষ্নগরে পাঠাইয়া ছিলেন । 
এই লেখাতে ভারত কিছু বিদ্যাবত্তা গুকাশ করিয়া 


* লাশের অপরাধ সর্প । 


রি ঈরিতাষ্টক। 


ছিলেন । পা করিয়া রাজা 'গককালে শোক ও সন্তোষ 
পণগ হইলেন এবং চিরকাল মধ্যেই মাগ-রুত অত্যা- 
চার.নিবারণ করিয়। দ্রিলেন | পণ্ডিত মাত্রেই নাগা- 
ইকের ঘথেষ্ট প্রশংন। করিয়া পাঁকেন। 

ভারত বাকল! ভায়ায় প্রশংলনীয় কবিত। লিখিয়া- 
ছেন 4 ই ব্যতীত সংস্কৃত, পারনী, হিন্দী, ব্রজবুলি 
গুভৃত্তিতেও -কবিত। রটনা করিয়।, সেই ভায়াজ্ঞানের 
পরিচর দিয়া িয়াছেন । ভারতের পুর্বে কবিকঙ্কণ, 
রূতি-বাস, কাশীদান ভৃতি অনেকে বাঙ্গালা কবিতা 
লিখিয়া -গিয়াছেন, কিন্তু ছন্দো-লালিত্য ও রচনা- 
চাতুর্ষে কেহই ভারতের ন্যায় ছিলেন না | 

আক্ষেপের বিষয় এই, যিনি বাল্যকাল হইতে 
যার পর নাই শ্রম ও কষ্ট করিয়া লেখা পড়া শিখির়া- 
ছিলেন, যিনি পনর বৎসর বয়দের মরে অসাধারণ 
কবিত্ব'শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, যিনি পাগ্ডত্য ও 
কবিহ্‌:গুণে বর্ধত্র মান্য হইর়াছিলেন, পণ্ডিতগণ 
বাহার গ্রন্থ আদর পুর্বক বন্তষ্রচিত্তে পাঠ করেন, 
বাহার উদ্ভাবিত ছল্দঃগ্রণালী আধুনিক অনেক কবির 
আদর্শ হইর়। রহিয়াছে, দেই মহামহোপাধ্যায় ভারত- 
চন্দ্র রাঁয় গুণাকর ৪৮. বঙনর বই পৃথিবীতে ছিলেন না। 
১১৬৭ লালে (১৭৬০ পৃঃ অব) বিষমাগ্রি্* রোগে প্রাণ" 








াাশিশীশীটী শী শত সপ পপাপাপপাপাশিী গদি 


হন বৈদকের হতে উপরা।ন তিন প্রকার ; সমাপন) মন্দা 
শি | এই বিঙ্বমাশ্রি রোগকে তন্ম কীট বান্না থাকে ।: 


জগর্াথ ভর্কপঞ্চানন | ৪৯ 


ড্যাগ করেন !! মহারাজ! কষ্চত্দ্র তাহাকে রোগমুক্ত 
করিবার জন্য বিস্তর যত্ব করিয়নছিলেন, কি ডে 
কিছু করিতে পারেন নাই। « 

দেখ! রায় গুণাকর 'প্রাথম বয়সে ক কউ পাইয়া- 
ছিলেন ; ৮। ৯ বংসর বয়সের সময় বাড়ী ছাড়েন; 
পরপ্রত্যাণী হইয়া বেগুনপোড়া ভাত খাইয়। লেখা 
পড়া শিখেন ) মোজ্ারী করিতে দরিয়া কাকে যান; 
ভ্রাতৃগণের সহিত প্রণয় না থাকায়, গৃহভ্যাগী হইয়া 
দেশে দেশে ভ্রমণ করেন, করাসজাঙ্গায় কত দিন পরান 
শরীরপৌোধপ করেন! ! তথাপি লেখা পড়া পিখিবার 
নিষিত্ব, যে শ্রম ও যতভু করিয়াছিলেন, ফেবল ডাহার 
গর্ণেই শেষ দশায় এত স্তুখী হয়েন। তিনি মহারাজ! 
রুষণচন্দ্রের সভায় প্রধান আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ! 

ভারভ, মৃত্যুর কিছু দিন পুর্বে চণ্ডী” নামে এক 
খানি বাঙ্গালা-হিন্দী-মিশ্রিভ নাটক লিখিভে শ্রত্ব 
ছইয়াছিলেন। কিন্তু অবিবেচক কাল উহা তাহাকে 
সম্পূর্ণ করিতে দেয় নাই। এই খানির লেখা সাঙ্গ 
হইলে এক অপূর্ব পদার্থের সৃতি হইত । 


কুঞ্জ পান্তী 

ই ৮ সি). 
কু পান্তী ধনী ও ধার্মিক বলিয়া বিখ্যা । তহার 
জর রী ও রিড / এই নিষিত 
০ ঈ্াী জার জেলার পা রাণাধট 
রন (5৭৪১ধ0১১৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে, ভিলি 
কুর্দি জী গ্রহণ, করেন। তাহার পিতার নাম সহজরাম 
গাঁতী; ভীন-্জতি দরিদ্র ছিলেন, পান বিক্রয় করিয়া 
জো ধাঁফে পাঁরবাঁরের ভাণাপোষণ করিতেন | তাস্থার 
ছিটা পুঁঅ-ছল,; ভর্ীধ্যে কষ্চজ্র জোষ্ঠ। যখন কৃঙ- 
নক, - জা রঘুরাম রায় রাজত্ব করিতেন, সেই সময়ে 
“জড়ানৈ বলায়” (বর্তৃষান রাণাধাটের পুর্ব প্রান্ত) কতক 
ধরল দন্থ বাসফিরিউ! রণ নামক এক ব্যক্তি & দসথ্য- 
মলের অধধক্। ছিল রণার বাসস্থানের এক মাইল উত্তর 
পশ্চিম ঝ্লাভাভাঙ্গার (ডু নদীর) নিকট নিবি বন 
[ইঙ্গী এ বনে রণার "ঘাটি (শ্রাডডা) ছিল। সে তথা দল- 
বল সত লুক্ধাইভ হয়া, মথযরান্তির পরামর্শ করিত এবং 


পপপপপী পপ পিশশীপিিপাশ্পীপপিপিপীসশ শশাশপাশশিশপিশিপি 


.* ইছার জাতীয় উপাধি পাল; পিতার পান বিক্র- 
য়ের বাবসায় হইতেই "গাভী বলিয়া খাত হন। এই শ্রুতি 
দেশেখাত। কিন্তুতদ্বংশীয় কোন ব্যক্তি বলেন, "পাস্তী” 
শব পালেরই রূপান্তর । 


স্ক্ণ পাস্তী। ৯ 


লু্ঠিত দ্রব্যাদি গুপ্ত করিয়া রাখিত | রগার দন্থ্ুফা লী, 
রাণাধাটের মধ্যস্থলবর্তিনী বর্তমান সিছ্ধশ্বরী লাক? 
গ্রাম্য প্রতিমা | রণা এবং ঘাটি এই ড় শব্দ হতেই 
রাণাত্ষাট নাষের উৎপত্তি ছইয়াছে। অউএব রাজা রধু-: 
র। মের রাজ্যকাল হইতে গণনা করিলে, বোধ ছয়, ছু 
শত বরের মধ্যেহ রাণাঘাটের সনি ও-পুর্টিছইয়াছে 
কিরূপে রণ। দন্্যুর ধিনাঁশ হইল, কিরূপে কোথা 
হইতে কোন্‌ কোন্‌ জাতি আপিয়! এখানে বান করিল, 
কিন্ূপেই বা নেই দক্থ্যপূর্ণ মিবিডারণ্য, চূর্ীও পূর্ব 
বাক্স'লার রেলওয়ের মধ্যবর্তী রলাণাঘ।টরূপে পরিণও হইল 
এন্থলে তাহার সবিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ কর! উদ্দেশ্য 
নছে। তিলি জাতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, সংগ্রন্ছ ফর! 
আবশ্যক হইতেছে | যেহেতু, এদেশীয় অনেকেরই.তিলি 
জাতিকে নিঙাস্ত নিকট বলিয়া! সংস্কার আছে। কেছু 
কেহই তিলির হাতের জলগ্রহণ পধ্যন্তও "করেন না| 
এদেশের তিলিরা জলাচরণীয় “নবশাকের” অন্তর্গত 
আমরা সবিশেষ জানি ভাদ্ুলী ও তৈলিক, প্রক্সিলোম-. 
ক্রযে পট ওরসে রাণীর গর্ভজাত । গুবাক- 


* শঙ্কর জাতির উৎ্পত্তিক্রম দ্বিবিধ। পিতা উচ্চ 
জাতীয় ও মাতা নীচ জাতীয় হইলে ভাহাকে অন্থুলোম 
ক্রম এবং মাতা উচ্চজাতীয়] ও পিত। নীচ জাতীয় হইবে 
তাহাকে প্রতিলোম ক্রম কছে। 


২ চরিতা্ক 


বিরুয় উহ্নাদিগের জাতীয় ব্যবসায়, বৃহন্বর্্ব পুরাণে 
“এইরূপ লিখিত আছে,। শব্দকপ্প্রমে নবশাক জাতি 
বিষয়ে পরাশরের এই বচন দুই ছয় | যথা ;__ 
*গোপমালী তথা তৈলী,তন্ত্রী মোদক বারজি, 

কুলাল কর্কারশ্চ নাপিতো নব শাঁয়কঃ1” 

পশ্চিম অঞ্চলে কলুকে তিলি বলে। কারণ কল্পুর 
অভিধান তৈপিক, তৈলিকের অপন্তরশ ভিলি। বোধ 
হয়, পশ্চিমের ব্যবারকে আদর্শ করিয়াই, এদেশে 
কেহ ফেছ তিলিকে নীচ জাতি বলিয় ঘ্বণা করেন । 

রাপাঘ।টের তিন ক্রোশ পুর্ব, গাংনাপুর নাষে এক 
খানি ক্ষুত্র গ্রাম আছে। বহুদিন ধরিয়া সেখানে একটী 
ছট বলিয়া থাকে, ব্যবসারিরা অনেক দুর হইতে, নানা- 
বিধ দ্রব্য সামগ্রী লইয়া কেনা বেচা করিতে আইসে। 
সহুত্বরাষও তথায় প্রতি ছাটে পান বেচিভে ধাইতেন। 
সমস্ত দিন পান বেচিয়। যা! কিছু লাভ হত, 
ভাহাভে সংসারের আবশ্যক দ্রব্যাদি এবং ছোট ছোট 

, ছেলেদের জন্য কতকগুলি মুড়ির মোয়া লইয়] সন্ধ্যা 

কালে ফিরিয়া আলিঞ্চেন। কৃষচন্দ্র। আপনার ভাহ ও 
অনা অন্য পাড়ার সঙ্গিগণের সহিত আমোদ করিয়। 
মোয়া খাইতেন । তিনি মধ্যে মধ্যে। পিত'র সঙ্গে 
হাটে যাইতেন; ক্রেমে বড় হইয়া সেই ব্যবসায়ই অবল- 
স্বন করিয়ছিতলন। 


কৃষ্ণ পাঙ্কী | বায 


এই সময়ে, তিনিরাণ ঘাটের নিকটবর্তী কুষারষাটি- 
পুরের কপারাম দত্ত ও বৈদ[ুপুরের আন্দিরাম. ঝন্দো- 
পাধ্যায়ের সহিত প্রণয়ে মিলিত হুহ়াঃ ব্যবসায় আরস্ত 
করিলেন। হহাদিগের ধ্ধ্যে কুপারায দর্ত, বয়সে ও 
ধনে অপর দুই জন অপেক্ষা বড় ছিলেন । ইহার একটি 
বলদ ছিল। হার বিক্রেয় দ্রব্য সামগ্রী বলদের পিঠে 
যাইত, কঞ্ ও আন্দিরামকে আপন আপন ব্যবসায়িক 
দ্রবা নিজে নিজেই বহন করিতে হইত । হার তং- 
কালে নিকটবত্তাঁ সাতটী হাট করিতেন । 

এহরূপে কিছু সংগতি করিয়া, তিনি কয়েকটা 
বলদ ক্রয় করিলেন । রাণাঘাট্টের দেড় ক্রোশ দক্ষিণে, 
কাযেতপাড়া নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে; এ 
গ্রামে কতকগুলি “তুষকোটা”্তিলি বাস করে,-+তাহা রা! 
বলদ চালানর বাবনায় করিত । কষ্চ১জ্ তাহাদের সঙ্গে 
পষিলিয়া এ কাধ্য আরস্ত করিলেন | (কান স্থানে কেন 
ক্দিনস সন্ত! শুনিলেই, সেখানে শিয়া ভান ক্রেয় 
করিতেন এবং বলদের পিঠে রোরাই দিয়া, যেখ নে এ 
দ্রব্য মন্থার্থ। সেই স্হানে গিয়। €রচিক্রাফেলিতেন । এহ- 
রূপ বিবেচনা পূর্বক, কিছুকাল চাঁল, ছোলা, যর, যব, 
গ্কাম। সরিষা, ধুলেপুরে ধান, 'বঞ্চের, কাই প্রভৃতির 
বাবসায় করায় আরও কিছু আয় বৃদ্ধি ছহল। 

অতঃপর কষ্চপান্তীর ভাগ্যতকতে অধশার অতিরিক্ত 


চে চরিভা্ক। 


ফল কলিতে আস্ত হইল । ১১৮৬ সালে (১৭৮০ধূঃ 
অহন) কলিকাতা সহরে ,ছোল! হুষ্পাপ্য হইয়া (ছল। 
বস্ত হু্পপ্য হইলেই দুর্ুল্য হুছর। ডঠে। এই সময়ে, 
কলিকাতায় ছোল! নিক্রয় খ্যবসায়ে বিলক্ষণ লাভ 
দেখিয়া বন্থুসম্ত্ররক ষহাজন, ছোলার অনুসন্ধানে চারি 
দিকে গমন কহিল । | ৃ 

এই সকল মহাজনের মধ্যে একজন, নেবকাযোগ্নে 
চুরী নদীতে প্রবিষ্ট হইয়া রাণাধাটের যে ঘাটে কয় 
পানী স্নানাস্কিক করিতেছিলেন, সেই ঘাটে নেঠকা 
বাধিলেন। তাহাকে ষহাজন বলিয়া চিনিভে পারিরা 
রুফ্চক্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন-- “আপনি কোথা হুহুতে 
আনিজ্েছেন? প্রয়োজন কি? এৰং কোথা যো 
বেন?” মঞছাজন উত্তর করিলেন, --“কলিকাতা হুইতে 
আসিয়াছি; কোথায় যাইব তাহার ঠিকানা নাই। 
কোথার গমন করিলে আঅভীষ সিদ্ধ হইবে, এখনও 
ভাহ! জানি ন1।” এইরপ কথাবার্তার পর, কৃষ্ণচন্দ্র 
সবিশেষ আবগত ছইয়। কছিলেন,--“অ+”1ন যদি 
আমকে সওদাপঞ্জ লেখা পড় করিয়া ফ্নেন”আমি 
ছোলা আমদানী করিছে পারি।” এই কথ! শুনিয়। 
মহাজন লেখা পড়া করিলেন। কষ্চন্দ্র সেই সওদাপঞ্জ 
হস্তগত করিয়া! প্রস্থান করিলেন। 

আড়ত্ঘাটায় “ধুগলকিশোর' নামে এক নেববিগ্রহ 


কফ পাতী। ১৯. 


আঁছেন। রাজা কঞ্চন্দ্র, তাহার নামে অনেক ন্তিষয় 
করিয়া দিয়াছিলেন | উহ্বাতে বিগ্রহসেবা, অভিথিসেবাঁ 
ও বন নাগা সন্ব্যাসীর নিত্য ভরণপোষণ প্রভৃতি 
নির্বাহিভ হুইয়াও বংসরবৎসর অনেক টাকা বাচিত | 
সেই দেবগৃছের মোছা ও বা অধ্যক্ষ, এ টাকায় মহাজনী 
ও তেজারভী করিয়া আরও বিষয় বাড়াইতেন । এই- 
রূপে যুগিলকিশোরের অনেক বিষয় হহয়াছে। আমি 
যে সময়ের কথা৷ বলিতেছি, তখন গঙ্গারাম মোহাস্ত 
ঠাকুর-বাড়ীর অধ্যক্ষ ছিলেন । 

তিনি এক দ্দিন দেখিলেন, পোকা লাগিয়া চান্রি 
পাচ গোলা ছোল। নষ্ট হুহয়। যাইতেছে | উপরকার 
ছোলার কিছুই নাই, একেবারে খোলা করিয়া খাছ! 
ফেলিয়াছে। ভিনি উপর দেখিয়া অনুযান করিয়াছিলেন, 
হয় ভ সমুদয় ছোলাই এরূপ হুইয়াছে। কিঞ্চিৎ বিষ& 
হইয়া পার্খ্ববতর্ণ কর্ম্মচারিগণের সহিত পরামর্শ করিকে 
লাগিলেন,--“ছোলাগুলি সমুদয় পোকায় ন্ট করিল । 
ভলায় এখনও কিছু থাকিতে পারে, কিন্তু আর কিছু-. 
দিন পরে লব যাটী হুইবে, অতএব এখন কোন খরিদ 
দার আসিয়া যে দর বলিবে তাহাতেই ছাড়িয়। দিছে 
হইবে,--কসর রাখ) ছয় না” এইদ্রপ কথ্াবার্তী হই- 
তেছে, এমন সময়ে কৰ পান্তী গিয়। উপস্থিত৭ 

কয়চক্জ, তাহার জাড়ংযাটার জাগমনের অভিপ্রায় 


৫ চরিডাইক। 


প্রকস্পে করিলে যোহাস্ত কহিলেন, “আমরা :'সমুদায 
ছোলাই বিক্রর করিব "ক পানী বলিলেন--“আমি 
ছুঃখী, আগে সমস্ত টাকা দিয়া লই এমন ক্ষমতা নাছ, 
ভবে আপনি অনুগ্রহ করিয়া, যুল্য এবং পরিমাণ অব- 
ধারণ পূর্বক লেখা পড়া করিয়া যদি জিনিস ছাড়িয়া 
দেন, ভাঙা হুইলে আমি বিক্রয় করিয়া আপনাকে ট!কা 
দিতে পারি। আপনার চরণ প্রসাদে আমার কিছু থকে 
হাই প্রার্থনীয়। আর আমি দেখিলাম, সকল গোলার 
জিনিস ২। ৩ হাত করিয়া এককালে শন্যহ্থীন হুহ- 
পাছে ;--সে সব ভূমির দরে বিক্রীত হইবে; অতএব 
আমার বিবেচনায় সমস্ত ছোলার ছুহ দর হওয়া উচিঙ।” 
এই কথা শুনিয়া মোছাস্ত কাছলেন-_-“তুমি অভি ধাশ্বক, 
লেখা পড়ার ছাবশ্যকতা নাই--আম সমুদয় ছোলাহ 
তোমাকে দিব-শন্যযুক্ত ভাল মন্দ উভয়ের গ্রাভিমণ 
৮০ আনা এবং শন্যহীনের প্রতিমণ ৭০ আনা দর সাব্যস্ত 
থাকিল। ইহাতে কিছু লাভ হয়, সে তোমার”-ক্ষতি ক্র 
' বিবেচন! করিব, ভোয়াকে দায়গ্রন্ত হইজে ছছুবে না $।? 
ভিনি মোহান্তঠাকুরের এ কথায় সম্মত ও সম্ভুষ্ট হইলেন | 
পরে, সেই স্থানে আছারাদি করিয়। দুহপ্রকার ছোলার 
নমুনা সমেত রাণাঘাটে আজিয়। সেই মহন্জনের . সছিত 
সাক্ষাৎ করিলেন । আনিবার সময়, মোসাস্ত'ঠ কুরের 
পায় একটী টাক! দিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন । 


কষ পাস্তী। ৫৭ 


জিমিস দেখাইয়! মহাজনকে তাহণর যুল্যাক্ধারণ 
করিতে কহিলেন । যহাঁজন "ভাঙার তিম প্রকার মূল্য 
স্থির করিলেন ;--উত্তষের প্রতিমণ ২-২ টাকা, মধ্য- 
মের ১1০ টাকা এবং/ভুসীর 19০ আনা । কৃষ্ণ পা্বী 
ইহ্ছাতে সম্মত হইলে, বায়না-পাত্র লেখা পড়া এবং বার- 
নার টাকা প্রদত্ত হইল | তিনি বায়নার টাকা ও সেই 
মহাজনকে সঙ্গে লইয়া আড়ংঘাটায় গিয়! সমস্ত ছোলা 
মাপাইয়া দ্িলেন। মহাজন নেখকা বোঝাই করির! 
রাণাথাটে প্রত্যাগমন করিলেন | হিসাব করিয়।? মহা- 
জনের কাছে কৃষ্ণ পান্তীর ১৩৮৭৫- টাকা পাওন! 
হুইল 1 মহাজন অবিলম্বে সমুদয় টাকা ঢুকাইয়া দিয় 
চলিয়া গেলেন। এ স্থলে কৃষ্ণ পান্তীর কি লাভ হইল, 
যোছান্তই বা কি পাইলেন, সবিশেষ জানিবার জন্য 
বোধ হয়, পাঠকের কৌতুহল জন্মিতে পারে; এই 
নিষিদ্ধ নিম্নে তাহার হিসাব দিলাম ক্ধ। 





পপ পাপ 


* রাণাঘাট নিবাসী ভ্রীযুক্ত জয় গোপাল বন্দোপাধ্যায় নামক কোন 
প্রাচীন লোকের লিধিত “রাণাঘাটের বিবরণ” বলিয্না একথানি পা 
লিপিতে এইক্সপ হিসাব দৃষ্ট হয়। বিখ্যাত শ্রীযুক্ত বাবু জ়চীদ পাল 
চৌধুরী বলেন, মোহান্ত কেবল দয়়াপরবশ হুইয়! প্রথমে কৃ পাস্তীকে 
ত্রিশ টাকার ছোলা দেন। কৃষ্ণ পান্তী সেই ছোলা! বেচিয্া মোহান্তকে 
টাকা দিয়া, আবার অধিক টাকার ছোল| পান। পিতা ই 
উন্নত হ্য়। 


৫৮ চরিতা্ক। 


উত্তম, ছোলা ৪৪ ৪ ৩০৬৯৩ ৯৫ ৭২৬৯ ৬৬০ ০-২ 
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৬৯২৫ 


বোধ হয়, হার বিহয়ে শিম্বলিখিত উপাখ্যানগি 
এই সযয়েই কল্পিত হুয়া থাকিবে । তাহা এই.--এক 
দিন প্রাতঃকালে, কৃষ্ণ পাস্তী বাভীর নিকটবর্তী চুর্ণী 
নদীতে হ্থাত মুখ ধুইতে গিয়াছিলেন। নদীর ধারে এক 
পরমান্তুন্দরী কামিনীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় । এ 
সময়ে নদী বাছিয়! ৭টী মুখ-নদ্ধ ঘড়া ভাসিয়া যাইতেছিল। 
সেই কামিনী তাহাকে বলিলেন “এ ঘড়াটী লও ।৮ 
কষষচন্দ্র নিকটে যাইবা মাত্র পর ছর়টী ভুবিয়া গেল; 
কেবল সেই স্ত্রীর নির্দেশিত ঘড়াটী ভাসিতে লাগিল । 
গৃহে আনিয়া দেখেন, ঘড়াটী ধনে পরিপূর্ণ! ! 

এখন কৃষ্ পান্তী, লাষান্য ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া 


পর কষ পাস্তী । 4৯ 
পুর্কোজ্তরূণে যে টাকা লাভ করিয়াছিলেন, তাছা লইয়। 
কলিকাতা গ্রমন করিলেন । * হাটখোলায় একটু জী 
পাটা করিয়া লইয়া গৃহ নির্মাণ পূর্বক বাস করিতে 
লাগিলেন। তত্রত্য ব্যব্জায়িগণের সহিত প্রণয় হইল 3 
তাঙ্ছাদিগ্রের দ্বারা ব্যবসায় কার্ধ্যের স্থুযোগ অনুসন্ধান 
করিতে লাগিলেন । এ সকলের মধ্যে এক জন আত্মীয় 
বণিকের স্থুখ শুনিলেন, কোম্পানির পোক্তানে লবখ 
ক্রয় করিয়৷ বিক্রয় করিজে পারিলে বিনক্ষণ লাভ 
সম্ভাবনা । এই সন্ধান পাইয়া তিনি কয়েক জন ভদ্র 
বণিকের সন্তিত, ভাগে লবব্যবসায় আরস্তু করিলেন। 
কিছু দিন এইরূপে যায়। 

চিরকান্প পরবশ থাকা ভাল লাগে না, এখন কৃষ্ঝ 
পান্তীর আ্মীধীন হইয়া ব্যবসায় করিতে ইচ্ছা! হইল। 
বিনয় বাক্যে অংশিদারদিগকে অভি প্রায় জানাইলেন ॥ 
তাহারা সম্মত হইলে, ডিনি আপন মুলধন ও লাভাংশ 
লইয়া পৃথক হইলেন । শুনা যায়, এবারে ৩০০০০-২ 
টাকা লাভ পাইয়াছিলেন। এই ময় হইতে দোকানি», 
পলারি, মুটে, ঘেটেল, গ্াড়োয়ান প্রাভৃতি সকলেই 
কফচজ্্রকে বড মহ্াজন.বলিয় মানিতে লার্শিল। স্বয়ং 
ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন ; ধর্খজ্তান থাকাতে চারিদিকে 
সম্ত্রম বাড়িয়া গেল; জলের ন্যায় পয়সা আসিতে 
লাগিল। কৃষ্চচক্র কিছু দিনের মধ্যে ফাঁপিয়া উঠিলেন। 


হু চরিভা্ক। 


সল্টবোর্ডের সাছেবের নিকট ভার এত পসার হইল 
ফে তাহার অনুপস্থিতিতে অপরের! লবগের লাট ক্রয় 
করিত না--নিলাম ঞ্ধ বন্ধ, থাকিত | ক্রেমে এমন হইয়া 
উঠিল, নিলামের সময় কৃষ্ণ পাস্তীর ন্যায় অধিক লাট 
আর কেছই কিনিয়া উঠিতে পারিত ন|। 
রী কি বনিকগরগ, কি পোক্তান ও চৌকির কর্ম্মচারিগণ 
নকলেই ভাব গতিক দেখিয়া! কৃষ্ণ পান্তীর বশীভূত 
হুইল । তিনি, কলিকাভার বণিক অম্প্রদায়ের মস্তক 
স্বরূপ হুইয়! উঠিলেন ; তিনি যাহা! করিবেন, সকলেই 
ভাছ! করিবে, ভিনি যাহ! না করিবেন, কেহই তাহা 
করিবে না। এই সময়ে তিনি হাটখোলার “কর্ত! 
বাবু, বলিয়া বিখ্যাত হুইয়াছিলেন। খন, কলিকাতা 
সছরে এমন লোক ছিল নাঃ যে তীহাকে জানিত না। 
একজন সামান্য দোকানদার হইতে গবর্ণর জেনারেল 
পর্ধযস্ত সকলেই জানিতেন-_কৃম্ণ গাভী একজন প্রধান 
ধনী ও প্রধান বণিক। 

কিছুকাল পুর্ব হইতে, মধ্যম আত! শল্তুচ্দের পরা- 
মর্মে বন্থসংখ্যক ভালুক ক্রয় কর! হইয়াছিল । ১২০১ 
সালে (১৭৯৪খ:) মাম্জোয়ান পরগণ। ইজারা লওরা হয় 








ক তখন সির্রিই পরিমাণের লবণ নিলামে বিক্রুগ হইত, ওজন ক 
গর ঘাম, কিছুই ছিল না। নিলাদঘরে সকল খরিদদ্বার কেই বেঞ্চে বলিতে 
হই, কেবল কৃষ্ণ পাস্তীই সেক্রেটারির সম্মুখে চৌকী প্াইতেন।, 


কৃষ্ণ পাস্তী। ৬১ 


১২০২ সালে, দেতেপরগণ। খরিদ হয়। ১২০২ ও ১৯০৬ 
সালের (১৭৯৫ ও ১৭৯৯ খ্‌ঃ) মধ্যে নাঁতোর পরগণ! 
খরিদ হয় । হল্দা পরগণাও এই বময়ে ক্রয় কর। হর। 
নপ্টবোর্ডে কৃষ্ণ পান্তী যেঁমন সম্মানলাভ করিয়াছিলেন, 
রেভিনিউবোডে ও সেইরূপ, ইহ! দেখিয়া! কতকগুলি বড়ু 
মানুষ তাঁহাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করেন। সাতোর 
নিলামের নময় তাহার! উহার অনেক ডাক বাড়াইয়। 
দেন এবং ময়লা কাপড়পর1 অসভ্য তিলি বলিয়। তাহাকে 
বিদ্ধপ করেন । কুষ্ণপান্তী, শেষে রেবিনিউ অধ্যক্ষকে 
বালক্লেন,_-“যে যত ডাকিবে,--তাহার উপর আমার 
হাজার টাকা ডাক রহিল |” ইছাতে সকলেই বিস্মিত 
হইলেন। তাহারা কেবল তালুকের দাম বাড়াইয়া দিলেন 
এইমাত্র, কুষ্ণ পান্তীকে পারিয়া উঠিলেন না । কু 
পান্তী; এই অময়ে, কতদূর ধনশালী হইয়াছিলেন এবং 
তৎকালবর্তী বড় মানুম্বদিগের অবস্থাই বা কিরূপ ছিল, 
উপরি উক্ত ঘটনায় তাহ৷ সুন্দররূপ বুঝা যাইতেছে । 
রাণাঘাটগ্রাম ১২০৬ সালে ক্রয় করা হয়। পুর্বে 
যাহ। ক্লষ্জনগর রাজসংসারের অধীন ছিল । ক্ৃষ্ণপান্তীর 
এমনই পড় তা পড়িয়াছিল-_যে দিকে চালিতেন যেই 
দিকেই জয়লাভ হইত !! জমিদারী পক্ষেও বিলক্ষণ 
উন্নতি হইল। ইহার পিতা! দহতঅরামের মময়ে ইহাদি- 
গ্নের অতি বৎসামান্য বাটী ছিল, বর্তমীনে তাহার কোন 


৬২ চরিতা্ক। 


চিন্নু নাই, উহা! চুর্ণীর অপর পারে সমভূম হইয়া গিয়াছে । 
এক্ষণে আবাবৰাটী, উদ্যানবাটী, গ্োলাঁবাদী, গোমহিষ- 
শালা, অশ্বশীলী প্রভৃতি নকলই অউরীলিকামর হইল; 
মহোত্দববাটী, গুঞ্জবাটা ক্ষ প্রভৃতি পৃথক্‌ পৃথক গ্রস্তত 
হইল। হাতি, ঘোড়া, নিশ।ন, নৌকা; প্রভৃতি যাহা 
যাহা শ্রীমস্তের ঘরে থাঁক1! আরশ্যক, লমুদায়ই প্রচুর 
পরিমাণে নংগৃহীত হইল । দান ধ্যান, কম্মকাণ্ড মহা 
সমারোহে নির্বাহ হইতে লাগ্রিল | রাজগুণান্বিত শক্তৃ- 
চন্দ্রের প্রতি জমিদারীকাধ্য পর্যাবেক্ষণের ভার অর্পিত 
; উপাধি; পাল হইতে “পালচৌধুরী” হইল। 
তাহার দানে লুন্ধ হইর। নানা স্থান হইতে ব্রাক্ষণেরা 
রাণাঘাটে আপিয়া বাদ করিতে দাঁখিলেন। এখরধের 
জ্রীমা নাই ! নম্বছির এক শেষ! 
ধঁ্চ পান্তীর পাল চৌধুরী হইবার বিবরণ এইবূপ 
তাহার উন্নতির নময়ে, ক্লষ্নগরের রাজারা তাহার নিকট 
টাকা কর্জ করিতেন । এই উপকারের চিহ্বু শ্বরূপ 
সহারাজ শিবচন্দ্র তাহাকে “চৌধুরী” উপাধি প্রদান 





সারার 


* £য নাটাতে রথ, বাস, দোল, ছুর্গোতসব প্রভৃতি হইয়া থাকে, 
এক্ষাণ শ্রীগোশাল পালচৌধুরীর পুজ্রেরা ষে বাঁটানে বাস করতেছেন, 
আঙ্াই কু পান্তীর গুপ্জনাটী ছিনা। উদ্েশচন্্র পাল চে ধুরীর পুত্রের 
দে যাটীতে বাস করিতেছেন, তাহাই মহোৎসব বাট়ী ছিল। ব্রজনাথ 
পান চেধুব। কৃষ্ণ শান্ত'র বসত বাটীতে বাম করতেছেন। 


কৃষ্ণ পাস্তী। [৬৩ 


করেন। তংকালেএঁ উপাধিটী আঢাগণের মধ্যে 
ত্ান্ত আদরের ও সম্মানেরবিষয় ছিল। সুতরাং*এ 
উপাধি লাভ কৃষ্ণ পাস্তীর বন্ট্রমের দীম। রহিল না। 
প্রবাদ আছে, এ সর্ময়ে লর্ডময়রী বাহ|ছুর মফংস্বল 
বেড়াইতে বাহির হইয়। রাণাঘাটের নিকটে কয়েকদিন 
অবস্থিতি করেন। কপ পান্তী তাহার রহিত নাক্ষাৎ 
করিতে যান। গবর্ণর বাহাছুর তাহার পরিচয় পাইয়া, 
তাহাকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করেন এবং বদিবাঁর জন্য 
একটী “মোড়া” দ্রিবার আদেশ দেন। এই সমরেই 
গবর্ণর বাহাদুর তাহাকে “রাজা” উপাধি দিতে চান । 
তৎকালে, দেশীয় রাজারাই দেশের প্রধান ছিলেন এবং 
ইতরাজ-রাজের তাদৃশ মনম্মান রদ্ধি হয় নাই, সুতরাং 
কৃষ্তপান্তী রাজদত্ত “চৌধুরী” উপাধি অপেক্ষা “রাজা” 
উপাধি অধিক গৌরবের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করি- 
লেন ন। | তিনি নহজেই বলিয়াছিলেন যে নবদ্বীপাঁধি- 
পতি বখন তাকে চৌধুরী উপাধি দিয়াছেন, তখন 
আর তাহার রাজ উপাধিতে প্রয়োজন কি? জড 
বাহাদুর ইহাতে রাজ উপাধির পরিবর্তে "চৌধুরীর" 
পুর্বে তাহার জাতীর উপাধি “পাল” শব্দ যোগ করিয়া 
তদবধি “পাল চৌধুরী” উপাধি প্রচলিত করিরা দিলেন 
এবং রাঞ্জোচিত লম্মন দানের নিদর্শনন্বরূপ নহবৎ 
রাজন ও আলা-নোট! বাবহ!রের আদেশ দ্রিলেন। 


৬৪ চরিতাঁইক । 


' ক্ষ পান্তীকে এই সম্মান দানের আদেশ; তৎকালীন 
সরকারী দপ্তরে লিপিবদ্ধ হয়| 

শুনা যায়, তাহার নান।স্থানস্থিত লবণের গদি হইতে 
বসর বৎসর নির্দিষ্ট দিনে'লাভের টাকা আবিত | 
এ টাক! রাশীরুত হইয়া .কোন গৃহে রুদ্ধ থাকিত; 
তিন চারি দিন পরে পরিবারদিগ্নকে ডাকিয়া! এ গৃহের 
দ্বার খোল হইভ এবং তাহাদিগকে স্বন্থ প্রাপ্য 
বার্ষিক টাকা লইতে আদেশ কর! হইত । পরিবারের। 
আপন আপন বার্ধিক গ্লাঁণয়া লইত.ন1 ;--কাঠা-পালী 
করিষা মাপিয়া লইত | কেহ এক পালী, কেহ আধ 
কাঠ, কেহ এক কাঠা,_-কেহ বা তদধিক টাকা লইয়া 
প্রস্থান করিলে, অবশিষ্ট টাক! ধনাগারে থাকিত । 

অর্থ এমন জিনিস নয় যে, চিরকাল কোন ব্যক্তির 
শ্ভাব অবিচক্িত রাখে ! ইহার প্রলোভনী শক্তি 
এত প্রবল যে, ধিনি যতই বাৰধান হউন, অনেক 
দিন ধরিয়। অর্থের নহিত কারবার করিতে হইলে, একটা 
না. একটা অধন্দে পড়িতেই হয়। জনশ্রুতি আছে, 
কষ্ঝ পান্তী একবারমাত্র সেই অপবাদে পড়িয়াছিলেন | 

রুষ্ণ পান্তী দেখিলেন, তাহার উপর সপ্টবোডের 
সাহেবের সম্পূর্ণ বিশ্বান জন্মিয়াছে; পোক্তানচৌক 
ও হাট বাজারের নকল লোকেই তাহার বশীভূত 
হইরাছে; নকলেই তাহাকে বড় বলিয়া মানিতেছে। 


ক্কঞ্ণ গান্ভী। ৬৫ 


ঘুন দিবার টাকারও অপ্রতুল নাই ; অতএব «তিমি 

লবণ চুরি করিতে আরস্ভ কর্িলেন। ইহার পুর্বে ভক্টে- 
শর, কালন।, ইাপখালি, কী, মুরশিদ ।বাদ, নারায়ণ, 

গঞ্জ, নেরাজগঞ্জ, নলহার্টী, পাটনা, কাঞ্চননগর, প্রভৃতি 

স্থানে গদি করিঘাছিলেন। অপন্গত লরণ দেই সকল 

স্থানে চালান দিতে লাগিলেন; এবং সেই গ্রেই স্থান 

হইতে ন!না প্রকার দ্রব্য নামগ্রী কলিকাতায় আমদানী 

করিতে লাগিলেন। ইহাতে অনভ্ভব লাভ হইতে লাগিল; 
এই রূপে কিছুদিন যায়]. কেহ কেছ বলেন, এক 

দিন ধর। পড়িবার উপক্রম হওয়য় ক্লুষ্চ পান্তী, কিস্তীর 

তল। ফানাইয়া নমন্ত লবণ জল-মগ্রকরাতে আর কিছুই 
হয় নাই । শুন। যার তিনি এরূপ কার্য আরম্ভ করিবার 

পূর্বে অধ্যক্ষ মাহেবকে লক্ষ টাকা উপঢৌকন দিয়া 

ছিলেন । বিভবের কথ! যেরূপ শুনিতে পাওয়া ঘায়, 

তাহাতে ইহা বলা অনঙ্গত হয় না যে, উন্নতির নমষে 
ক্র পান্তি লক্ষ টাকাকে নামান্য জ্ঞান করিতেন। কব 
পান্তী লেখ। পড়া জানিতেন না; কিন্তু নিরন্তর অভ 
দ্বারা স্বতিশক্তি এত বৃদ্ধি হইরাছিল থে, মনে মনে 
অনেক টাকার হিন'ব রাখিতে পারিত্বেন। কখন কখন 

দেই স্বতির গাভাবে কম্ধচারিগণের কিন পত্রে 

ভ্রম নংশোধন করিয়া দিতেন । | 
কুক পান্তী প্লান গ্রকারে দেশের লোকের উপ” 


৬৬ চরিতাইক। 


কার করিয়াছিলেন 1 কাহাঁকে বাড়ীতে রাঁজকার্যে 
সিষুক্ত করিয়া, কাহাকে বাণিজ্য কার্ধ্যের ভার দ্বির! 
'কাহাকেও বা নগদ টাক দিয় সাহাধ্য করিয়াছিলেন । 
ুষণ পান্তীর ট'কায় যে কত লোক বড় মানুষ হইয়া- 
ণিয়াছে, বলা যায় না । বরাণাঘাটে যত কোটা দেখিতে 
পাওয়া, যায, বোধ হয় তাহার বার আনা, রুষ্ণ পাস্তীর 
টাকার ফল। কেবল রাণাঁঘাটে কেন ? যেখানকার যে 
ব্যক্তি একবার কৃষ্ণ পাস্তীর ছায়। স্পর্শ করিয়াছে, সেই 
81৫ পুরুষ চলিতে পারে, এমন কাজ করিয়। লইয়াছে। 

মানুষ চিনিতে পারা একটি অনুকরণীয় গুণ | রু্ণ 
পাস্তীর তাহ! বিলক্ষণ ছিল; অনেকে তাহার প্রধাণ- 
স্বরূপ নিন্মলিখিত গপ্প করিয়া থাকেন | 

রাণাঘাটের ছুই ক্রোশ দক্ষিণে বৈদ্যপুর নামে এক 
খানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে । একদা কৃষ্ণ পান্তী এ স্থানে 
একট! পুক্ধরিণী কাটাইতেছিলেন । পুকুর কাটিবার'পুর্কে 
কর্তীকে দুই কোদাল মাটী কাটিতে হয়। সেই উদ্দেশে, 
রুষ্ণ পান্তী এক দিন উক্ত স্থানে গমন করিয়াছিলেন । 
তিনি গিয়াছেন বলিরা অনেক লোক যুটিল। এই সময়ে 
পুক্ষরিণীকালীর প্রয়োজন হওয়াতে তাহার নিয়োজিত 
লোকজন কেহই তাহ! কসিতে পারিল না । তখন 
ঘণ্টীহাতে একটী ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি 
উত্তমরূপে এ অঙ্ক কনিয়। দিলেন । কৃষ্ণ পান্তী, ইহাতে 


কৃষ্ণ পাস্তী। ৬1 


সন্ত এবং জিজ্ঞানাবাদ দ্বার৷ নবিশেষ নমস্ত অবগত 
হইয়া, তাহাকে রাণাঘাটে যাইতে বলিয়। প্রত্যাগ্ত 
হইলেন । * 
রুঝ্ুপান্তীর কথানুন্!রে এ ব্যক্তি এক দিন রাণা- 
ঘাটে উপস্থিত হইলেন। ক্ুষ্ণ পান্তী ভাহাকে কহিলেন, 
“তুমি আমার বাড়ীর দেওয়ানী করিতে পারিবে ?” 
আগন্তক কহিলেন, “আপনার অনুগ্রহ থাকিলে কেনই 
না পারিব ? এ ব্যক্তি তদবধি তাহার বাঠির দেওয়ান 
হইলেন। ইনি তখন একটা দোকানে ৪২ টাঁকা বেতনে 
খাতার মোহরের ছিলেন। ইহারই নাঁম দেওয়াঁন রামচাদ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । ইনিই রাণাঁঘাট অঞ্চলে “দেওয়ান 
কাঁড়,ষ্যে” বলিয়া বিখ্যাত । ইনি, অতি বোগ্য লোক 
ছিলেন; রাণাঘাটের পালচৌধুরীদিগের সেরেস্তার 
হিনাব ও জমীদারী নম্পর্কে যে প্রণালীর কাগজ অদ্যাপি 
প্রচলিত আছে, দেওয়ান বাঁড়য্যেই তাহার প্রবর্তক । 
ইনি উন্নতাবস্থয় যার পর নাই গর্কিত হইরাছিলেন । 
ইহার পিতার নাম আন্দিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবাস 
বৈদ্যপুরেই ছিল। এই আন্দিরামই কৃষ্ণ পান্তীর প্রাথম্বা- 
বন্থার সহচর ও দমব্যবসাঁয়ী ছিলেন । আন্দিরামের সহিত 
পুর্ন প্রণরন্মরণ করিয়াই, রামচাদের ভালকরিয়াছিলেন, 
নতুব। সামান্য একটি অঙ্ক কন! দেখিয়াই যে কৃষ্ণপান্তা 
তাহাকে দেওয়।নী দিয়াছেন, ইহ! নঙ্গত বোধ হয় না। 


৬৮ চরিতাইক ৷ 


রুষ্ণ পান্তী, মুখে যাহ! বলিতেন কাজেও তাহাই 
করিতেন, কখন আপন'কথার অন্যথা করিতেন না। 
এই বিষয়ে তাহার এমন সুখ্যাতি ছিল যে, চোর ডাকা" 
ইতরাও তাহাকে বিশ্বাম করিতে ভয় পাইত না । তিনি 
এক দিন, কলিকাতা হইতে নৌকা যোগে রাণাথাট 
যাইতেছলেন। পথে কতকগুল! ডাকাইত্, তাহাকে 
আক্রমণ করিল। তন্মধ্যে কয়েক জন আনিয়া নৌকার 
উপর উঠির। লুট দরাজ ও মারপিট আরম্ভ করাতে 
তাহাদ্িখকে ডাকিয়। বলিলেন, “তোমর। আমার গদিতে 
যাইও, খুনি করিৰ,--এখন চলিয়। যাও ।* তাহার৷ কর্ত। 
বাবুর কথা শুনিয়াই চলিয়াগেল। পরে তাহার! বাবা- 
বাড়ীতে আনিলে, তিনি বিপন্নাবস্থায় তাহাদিথকে যত 
টাক1দিবার মনন করিয়াছিলেল-দিয়। বিদায় করিলেন। 

এক দিন, একখানি তালুক কিনির দিবেন বলিয়া, 
কোন ব্রাঙ্গণের নিকট অঙ্গীকার করিরাছিলেন । উপ- 
যুক্ত সয় পাইরা “ন্ট তক্গীকার পালনে উদ্যত হইলে, 
তার পুজেরা “এ তালুকে অনেক লাভ আছে, ইহ 
পরকে দেওরা উচিত নয়” বলিয়। আপত্তি করিলেন । 
ভাঁহাতে তিনি বিরক্ত ভাঁংব "আমি যে তাহাকে দিব 
বলিয়াছি? পুক্রগণকে এই কথ। বলিয়া, আপনি গুতিজ্ঞ। 
পালন করিলেন । এক্ত্রাঙ্ষণ। বীরনখরের বামনদ!ৰ 
ঘাবুব পিতামহ মহাদেব মুখোপাধ্যায় । 
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তাহার মত্যবাদিতা বিষয়ে আরও কিহ্বদস্তী আছে। 
এক দ্রিন, এক ব্যক্তি তাহায় মিকট অনেক লবণ লই- 
বে বলিয়া কিছু বায়ন। ক্ষিয়া যায়। কিন্তু টাকার নঙ্গতি 
করিতে না পারাতে, সেআর তাহার মহিত সাক্ষাৎ 
ব1 বায়না টাকার দাওয়া করে নাই। কিছুদিন পরেই 
লবণের দর অত্যন্ত চড়িয়৷ উঠিল তাহাতে কৃষ্ণ পান্তী 
দমুদ্ায় লবণবিক্রয় করিয়া ফেলেন । কিন্তু সেই ব্যক্তি 
যত লবণ খরিদ করিবে বলির! বায়ন। দিয়াছি্ন, গেই 
লবণের মুনা তাহারনামে জমারাখেন এবং অনেকদিন 
পরে তাহারদেখ।পাইয়। এমুনফার টাকা তাহাকে দেন। 
১২১২ সালে (১৮০৫ খৃঃ) মধ্যম ঠাকুর অর্থাৎ মহা- 
রাজ। রুষ্ণচন্দ্র রায়ের মধ্যম পুত্র শস্তুচন্দ্র রায়ের মাসে। 
হার লইর!, নদীয়া-রাজ ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের মহিত্ত এক 
মোকর্দম। হয় । টাকার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায়, শস্তু- 
চন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট প্রস্তাব করেন যে আপনি আপ। 
ততঃ কিছু টাকা দিন মোকন্দমা নিষ্পত্তের পর দায়ী না 
হন, টাকা ফেরত লইবেন !ঈশ্বরচন্দ্রচস্ষু লক্ত্বায় তাহা: 
তে সম্মত হইয়া, একজন ধনীও সম্ভ্রান্ত লোক্ছকে জাঙ্ি 
ন চাহিলেন । মধ্যম ঠাকুর দেখিলেন, নদীয়া জেলার 
ততকালের প্রধান ধনী ও প্রধান সম্ত্রান্ত কুষ্চচশ্্র পাল 
চৌধুরীকে সহজেইজামিন দিতে পারেন । কৃষ্ণ পান্তীর 
নিকট এই প্রস্তাব করায় তিনি স্বীকার করিলেন । রাজ। 


এও চরিতাষ্টক। 


ক্রদে শুনিতে পাইলেন 'য পাঁলচৌধুরী শস্ত, চন্দ্রের 
জামিন হইবেন । তখন 'পালচৌধুরী বলিলে বাঙ্গালার 
মধোরুষ্চু পান্তীকেই বুঝাইত। পালচৌধুরীর মতবঝড় 
লোকআর নাই তখনকার অনেক লোকের এরূপনংস্কার 
ছিল । রাজ। নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন, তিনি মধ্যম 
ঠাকুরের জামিন না হন ।পালচৌধুরী বলিলেন, “আমি 
ছযাপ ফেলিয়াছি, এখন আর তাহা কিরূপে গ্রহণ 
করিব ।“ কুঞ্জ পাস্ভীর এইরূপ দৃঢ় বিশ্বান ছিল, *থুথুঃ 
ফেলিয় ভাহা৷ যেমন আর পুনর্বার মুখে লওয়া যাঁয় না, 
কোন কথা বলির! সেই কথার অন্যথা করাও সেইরূপ । 
ঈশ্বরচন্দ্র এই উত্তরে অসস্তৃষ্ট হইয়াছিলেন। ক্ুষ্ণ পান্তী 
ঘখন জামানতে হ্বাক্ষর করিবার নিমিস্ত রুষ্জতগরে 
যান তখন তাহাকে অপমান করিবার বিশেষ চেষ্ট। 
করেন। জজ নাহেবজামানতে স্বাক্ষর করিবার আদেশ 
করিলে পালচৌধুরী কহিলেন,__”আমার অক্ষর ভাল 
হইবে না, আমার দেওয়ান স্বাক্ষর করিলেই হইবে |” 
দেওয়ানের স্বাক্ষরে না! হওয়ায়, তাহাকেই স্বাক্ষর 
করিতে হয়। ইহাতে জজ প্রাহেব পালচেধুরীর প্রতি 
এক দৃষ্টে অনেক ক্ষণ চাহিয়া রহিলেন এবৎ উত্তমরূপে 
বুঝিলেন বিদ্যা, নদগ্ডণ ও কার্য্যক্ষমতা এগুলি সম্পূর্ণ 
পৃথক পদার্থ যেহেতু ষে ক্ুষ্ণ পালচৌধুরীর ক্ষমতায় 
নদীয়ার রাজঙ্র। রাণাঘাটে শিয়াছে নেই কুঞ্চ পাল- 
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চৌধুরী নাম স্বাক্ষর করিতে অপটু | 

একবার, এক জন ইংরাজ'মহাক্গন, তাহার নিকট 
অনেক আতপ চাঁউল লইঢুব কথা হম্গ। তখন চাউলের 
বাজার খুব নরম ছিল । কথ! হইবার কয়েক মান পরে 
চাউলের মুল্য তিন গুণ বৃদ্ধি হয়। কিন্ত রুষ্ণু পান্তী, 
াহেবকে ডাকিয়া তাহার প্রার্থিত সমস্ত চাউল, পু3 
দরে দিতে চাহিলেন । ক্ুুষ্চ পাস্তীর গোলা হইতে 
জাহাজে চাঁউল উঠিতে লাগিল। কতক উঠিয়! গিয়াছে, 
এমন সময়, সাহেব আপনার লোকজনদ্িগকে এই 
বলিয়া নিষেব করিয়া দিলেন যে,--এমন লোকের 
জিনিন আর ছুলির না? জাহাজ্ত ডুবে বাৰে |” 

তিনি অত্যন্ত ক্লুতজ্ঞ ছিলেন । বালক কালে, যখন 
ভ্রাতা শস্তুচন্দ্রকে লইয়া গাংনাপুরের হাটে যাইতেন, 
তখন সেখানকার কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে 
বিলক্ষণ স্নেহ করিতেন, কখন কখন বাড়ী লইয়া! গিয়া 
মুড়ির মোওয়া জল দেওয়া ভাত প্রভৃতি আপনার 
যেমন নঙ্গতি তাহাদিগকে খাওয়াইতেন । ত'হারাপ্ত 
হাটের পরিশ্রমে কাতর ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় তাদুশ 
আহার পাইয়৷ চরিতার্থ হইয়। যাইতেন |ক্ুষ্ক পান্তী, 
বনতকাল পরে ক্ুষ্ণচন্দ্র পালচৌ ধুরী হইয়া, একদা! নিজ 
বাটীতে বদিরা আছেণ, দম্মুখে একটী ব্রাহ্মণ উপস্থিত 
হইল। ব্রাহ্মণকে বিপদৃপ্রস্ত বোধ হওয়ায়, নিকটে 
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ডাকিয়! জিজ্ঞীস! করিলেন । ব্রাহ্মণের মুখে শুনিলেন, 
তাঁহার কতকগুলি ব্রন্দোত্তর জাম সাহার সরকারে 
ক্রোক হইয়াছে ! ক্ৃঞ্ণ পান্তী, ব্রান্মণের নাম, পিত'র 
নাম, নিবার প্রভৃতি অবগত হইয়ই গাত্রোথান করি- 
লেন । এবং " মোর নক্ষে এব'' বাঁলয়। ত্রাঙ্গণকে বঙ্গে 
লইয়া দর কাছারীত্ে গ্রমন করিলেন । ব্রান্মণকে 
নঙ্ষে করিয়। কর্তা স্বয়ং আমিতেছেন দেখিয়া, সকলে 
তটস্থ হইল এবং শল্তুচন্দ্র গুভৃতি হাতের কাজ ফেলিয়। 
ঈ/ড়াইলেন ! কৃষ্ণ পান্তী অশ্রুপুর্ণ লোচনে,_-“বলি 
শোস্বো ! নেই পান্তাভাত--নেই আমানী একবারে 
ভুলে গিইচিন্‌ ? ধিক তোরে!“ এই মাত্র বলিয়া প্রত্যা- 
গত হইলেন? শস্তচন্দ্র এখন অনুসন্ধানে জানিতে 
পাঁরিলেন, দুরবস্থার সময়, ঘে ব্রাঙ্ণের বাড়ীতে মধ্যে 
মধ্যে পান্তাভাত খাইতেন, এব্যক্তি দেই ব্রাহ্মণের 
পু । তৎক্ষণাৎ অমনি ব্রাহ্মণের জমি খালাবের ছাড় 
প্রদত্ত হইল ! 

” নিতান্ত গরিব থাকিয়া, পরে বড় মানুষ হইলে 
অনেককে অহঙ্কারী হইয়া থাকে । কিন্ত কুক্ঙ পান্তা, 
যিনি এক সময়ে পান বেচিয়া কোনরূপে দিনপাত্ত 
করিতেন তিনি এক্ষণে টাকার পর্ধতে বনিয়াও জেই 
পুর্ব ভাঁব প্রকাশ করিতে লাগিলেন । দামান্য কাপড় 
পরিতেন, ও সামান্য বিছানায় বনিতেন, সামান্যরূপ 
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আছার করিতেন, জিনিসের নমুনা কাপড়ে বাঁধিয়া 
হাটে বাজারে বেড়াইতেন । আপনার আবশ্যক কাধ 
রম্পাদনের জন্য দাস দানটুর অপেক্ষা করিতেন না। 
বস্তুতঃ তিনি কার্ধ্যে অসধর্থ ছইবার আশ্ঙ্কাঁয় বাবু 
হছয়েন নাই । তিনি এক দিন গাড়, হাতে করিয়া বাহিরে: 
বাইতেছেন দেখিয়া শত্তুচন্দ্র গাড় ধরিবার জন্য ধানসাম' 
পাঠাইয়া দেন। তাহাতে তিনি শত্তুর প্রতি বিরক্ত 
ইয়৷ তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিলেন । 

তিনি যে সামান্য ভাবে থাকিতেন তাহার আরও 
একটী গণ্প না করিয়া থাক! গেল না। ভীহার নাম- 
নম্ভ,মের অনুরূপ শরীর ও শ্রী ছিল না। দেখিতে অতি 
কুংসিত ছিলেন, দেখিলে কৃষ্ণ পান্তি বলিয় চিনিতে 
পার যায় এরূপ কোন লক্ষণই ছিল না| তিনি লম্বা, 
একছারা ও কাঁল ছিলেন, ছোট কাপড় পরিঙেন এবং 
গলায় দানা ব্যবহার করিতেন। এক দিন এই বেশে 
হাট খোলার গঙ্গাতীরে দাড়াইয়। আছেন, দেখিলেন 
নিকটে বহুসংখ্যক কিন্তী লাশিয়াছে, মহাজন ও মাজির 
এদিক ও দিক বেড়াইতেছে। তিনি এক জন মহাজনকে 
জিজ্ঞানা করিলেন “কি জিনিস? দর কি?” মহাজন 
কোৌঁতুক করিয়। ফত জিনিস ছিল, অনেক কমাইয়! বলিল, 
এবং যাহার ৫- টাকা দর, ২-টাকা বলিল । কৃষ্ণ 
পান্তী তৎক্ষণাৎ বায়না দিয়] বাসায় চলিয়া গেলেন। 


৭৪ চরিতাঙক । 


মহাজনের বায়না হাতে করিয়া লইয়াছিল। যখন 
শুনিল, তাহারা ধাহার ,নিকট বায়না লয়াছে, তিনি 
হাটখোলার বর্তা বাবু ).তখন কাশপিতে কাপিতে বসিক়্া 
পড়িল ও মাথায় হাত দিয়! কাদিভে লাগিল। পরে 
সকলে যুটিয়া গদিতে গেল, এবং অনেক কীদা কাঁদি 
করিয়া বায়নার টাকা। কিরিয়! দিল । 

তিনি কখন মিথ্যা কহিতেন না এবং আপন ধর্খের 
প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি করিতেন | এক সময়ে; কোন ব্যক্তি 
টাকা পাছইবে বলিয়া, কাহার নামে আদালতে নালিস 
করিয়া, তাহাকে সাক্ষী মানিয়া ছিল। শপথ করিয়া 
সত্যই বল আর মিথ্যাই বল উভয়ই হিন্ছু ধর্ম" বিকদ্ধ এই 
সংস্কার থাকায়, তিনি বিচ,রালয়ে উপস্থিত হইয়া 
কছিলেন, “ফরীয়াদী টাকা পাইবেন নত্য, আমি সেই 
টাকা দিতেছি, হুলফ করাত পারিব না” ইচ্ছাতে 
বিচারকর্তীরা বিল্মিভ হুইয়), সেই অবধ্ধি প্রচার করিয়। 
দিলেন যে, অতঃপর আর কেহ কষ পান্তীকে সাঙ্ষী 
মানিতে পাইবে না। 

তিনি সকল কার্ট্যেরই আর্থিক লাভ অনুসন্ধান 
করিতেন । এক দিন, জয়রাম ন্য'য়পঞ্চানন নামক কোন 
সংস্কৃত অধ্যাপককে কহিয়া(ছলেন, *পডানতে বছরে 
তোমার কত মুনা হয়?” তাহাতে সেই অধ্যাপক 
আপন ব্যবসায়ে অধিক লাঁত নাই বায় ছুঃখ করাতে 


কৃষ্ণ পাত্ী। ৭৫ 


কহিলেন, “তুমি এ ব্যবসায় ছাড়িয়া! দেও, আমি টাকা 
দেই অন্য কারবার কর, বেশ লাত হইবে” 

একবার ভিনি পুজার সময়ে, যে দিন আসিবার 
কথা৷ নে দিন না আসিয়া, পর দ্রিন বাড়ী আদিলেন। 
বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর করিলেন, “ল।কৃ 
টাকা রোজগার করে থূয়ে এলাম । 

ক্ষোভের বিষয় এই, যাহার এত এব, একটি 
সামান্য পুক্ষরিণী ব্যতীত সাধারণের উপকারের নিমিত্ত, 
তাহার স্থায়ী কীর্তি আর কিছুই নাই। এই সময়ে, 
একবার যাক্দ্রাজে ছুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে, তিনি 
লক্ষটাকার চাল দেন এবং রামছুলাল লরকা'র নগদ 
লক্ষ টাকা তথায় প্রেরণ করেন ; এই সাহায্যেই দুর্ভিক্ষ 
নিবারিত হুইরা টাকা উদ্বৃত্ত হয়। 

নিশ্নলিখিত আখ্যায়িকার দ্বারা তাহার প্রথমাবস্থার 
আতিথেয়ভার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । পিতার মৃত্যু 
পর, এক দিন গাৎনাপুরের হাটে যাবেন বলিয়া 
প্রত্যুষে স্নান করিতে যাইভেছেন, পথে একটী জরতী 
তাহাকে জিজ্ঞানা করে,-- “বাপু ! কুষ্ণ পাস্তীর বার্ড 
কোথায়--আমি এবেল! সেই স্থানে অবস্থিতি করিব * 
ইহাতে তিনি পরম আদরে তাকে বাচী পাঠাইয়। দিয়া 
সত্বর স্নান করিয়া আনিলেন | বাটীতে আসিয়া জননীকে 
জিভ্ঞানা করিলেন,_-“মা ! ঠাকুরাণীকে কোথায় বনিতে 


4৬ চরিতাইক। 


দিয়াছ?” তিনি ভ্রাহাঁকে যে ঘরে বসিতে দিয়াছিলেন, 
ন্লিদ্দেশ করিয়া বলিলে, কষ্ণচত্দ্র সেই ঘরে গিয়া দেখি- 
লেন তথায় কেহই নাই, ৫কবল ধুনা গুগগুলাদির গন্ধে 
গৃহ আমোদিত রহিয়াছে; ধহাতে তিনি.বিস্মিত হুইয়। 
সেই ঘরে কোনরূপ অত্যাচার ন৷ হয়, এই বিষয়ে জন- 
নীকে অনুরোধ করিয়া হাটে গেলেন। তদবপিই তাহার 
উন্নতি হইতে আরস্ত ছয় | যখন অতিথিকে অন্ন দিবার 
সঙ্গতি ছিল না? তখন তাহার অতিথির প্রতি ভক্তি 
ছিল। উন্নতাবস্থায় তাহার সেই ভক্তি সমভাবে ছিল 
তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; যে হেতু, রাণা- 
ঘাটের মধ্যে উক্ত বংশীয় পালচৌধধুরী, ধাছারা অদ্যাপি 
বর্তমান রহিয়াছেন কাহার বাড়ীতে সাধারণ অতিথি- 
সেবার বন্দোবস্ত ছিল না।* 

আমরা শুনিতে পাই, তাহার জননী, ব্যবসায় করি- 
বার জন্য প্রথমে তাহাকে একটী আধুলি দিয়াছিলেন। 
তিনি সেই আধুলিমাত্র মূলধন লইয়া ক্রমে এত টাকা 
উপণ্জন করেন; এই নিমিত্ত অনেকে তাহাকে এক 
আধুলির বড় মানুষ বলিয়া থাকে । কাধ্য দ্বারা বেশ 
বুঝা যাইতেছে যে, তিনি খুব ছিলাবী লোক ছিলেন। 
পাঠক, যদি সৌভাগ্য কাছাকে বলে জানিতে চাও ;- 


* সম্প্রতি রাণা ঘাটের 1বখ্যাত আতথেয়ী দে চৌঁধূরী বাবু!দরে সাহত 
বিবাদ হওয়ায় পালচৌধুরী বাতুরা একটি অতিথিশালা স্থাপন করয়াছেন। 
১২৮১ সাল। | 


(কষ পাভী। ১) 


খদি “ছাই ঘুটাটা ধরিলে সোণা টাটা হয়ত ইছার 
উদাহরণ দেখিতে চাও, কষ প্লান্তীকে দেখ। ৯ 

এক সময়ে, তীহ্থারই বংশীয় কোন ব্যক্তি বহুমংখ্যক 
টাকার গুড় ক্রয় করিয়াছিলেন । ক্রেয়ের অব্যবহিত পরেই 
গুড়ের বাজার অত্যন্ত নরম হইরাশিয়।ছিল ৷ তাহাতে 
তিনি ধার পর নাই চিন্তিত হয়েন। এমন ষখয়ে কষ্ণপান্তী 
সেখানে উপাস্থিত হইলেন এবং সবিশেষ অবগত হুইয়। 
কছিলেন,-“ব্যবসায়ে লাভ কর তোমার কর্ণ নয়।__ 
সমুদায় গুড় আমাকে কফেনাদরে দাও ।” তখন যেরূপ 
বাজার, প্রাথম ব্যক্তি কেনা দরে ছাড়িতে পাইয়া আপ- 
নাকে লাভবান বোধ করিলেন। ক্ষ্পান্তী নরম বাজারে 
অনেক টাকার গুড় কিনিয়! বাড়ী যাইবামাত্র কলিকাতা! 
হুছতে সংবাদ পাইলেম যে, গুড় বিলক্ষণ মহার্ঘ হহয়াছে। 
সুতরাং সেই গুড ছাড়িয়া প্রডুর লাভ রুরিলেন। 

কষ পান্তীর উপাখ্যান, অদ্ভুত উপন্যাসের ন্যায় 
অবাক হুইয়। ওনিতে হয়। সমুদ্রায় লিখিতে গেলে এক 
খানি স্বতনু পুথি হুইয়। উঠে। অভএব এই স্থানেই 
তাহাকে পরিত্যাগ করা গেল। | 

যাহ! হউক, তিনি বালক কাল হইতে খাটি বর্ধ 
পর্য্যন্ত এইরূপে জীবনকার্ধ্য নির্বাহ করিয়া ১২১৬ সালে 
(১৮০৯খুঃ) পরলোক গমন করেন। ভিনি, লেখ! 
পড়া ভাল জানিতেন না) কিন্তু মূর্খও ছিলেন না। 


1৪ . চরিতাইক | 


ফাছার এক্ষণে নদীয়া! জেলার প্রধান জমীদার, 
বলিয়া বিখ্যাভ, ধাহার! বাবুগিরির চুড়ান্ত করিতেছেন, 
যাহাদের ঘর-ঘ্বার বাগ-বাগচ] দেখিলে ইজ্দ্রের অম- 
রাবী মনে পড়ে, জাঁকজমক'ও শ্রী দ দেখিয়া যশাহা- 
দিগকে স্থুসভ্য রাজবংশীয় বলিয়া বোধ হয়। যাছারা 
একাদিক্রমে পাচ পুকষ বিশেষ যত্ব করিয়াও রাজ- 
লক্ষমীকে ভাড়াইতে পারিতেছেন না, কৃষ্ণ পান্তীই রাণ।- 
ঘাটের সেই পাল-চৌধুরীদিগের এত সমৃদ্ধির মুলাধার। 

এক কালে যিনি ছুই কড়ার মোওয়া পাইয়৷ সন্তুষ্ট 
হুইতেন, যিনি পানের বোঝা মাথায় করিয়া হাটে হাটে 
বেড়াইডেন, ষিনি বলদের পিঠে ছাল! চাপাহয়া দেশে 
দেশে চাল ধান বেচিয়! বেড়াতেন, যিনি ধুলা মাখা 
ছেঁড়া কাপড় পরিয়া দীন বেশে দিন কাটাইতেন ) সে 
কষ্ণ পাস্তীর পরিশ্রম, সহিষুতা, উৎসাহ, বিষয়-বু্ধি 
এবং সত্যনিষ্ঠাই রাণাঘাটের পালচৌধুরীদিগের ঈদৃশী 
উন্নতির নিদান। 

কঞু পাস্তীর দুই স্ত্রীর গর্ভে প্রেমটাদ, ঈশ্বর, উমেশ 
ও রামরত্ব এই চারি পুত্র হয় এবং শশ্তু পাস্তীর বৈকু 
কাশীনাথ এই ছুই পুত্র হয়। ইহাদিগের মধ্যে রামরত্ 
নিঃসন্তান; অবশিষ্ট পচ জন হইতেই রাণাঘাটের 
বিখ্যাঙ বহুবিষ্তৃত পালচৌধুরী বংশের তি হইয়াছে। 


রাজ রামমোহন রায় । 


পপ স্ 


যিনি, বাঙ্গালীর ঘরে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া 
আমর! শ্লীঘা করিয়া থাকি, যিনি মানুষের হিত করি- 
বেন বলিয়াই পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন* সংক্ষেপে 
সেই মছাআ্মার জীবন-চরিত লিখিত হইতেছে। 

ইনি, ৯১৮১ সালে (১৭৭৪ খৃঃ) বর্ধমান জেলার 
অন্তঃপাতী রাধানগর * গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার 
পিতা রাঁধানগরের এক জন অন্তরান্ত ব্রাহ্মণ | এ গ্রামে 
ইছার আদিম নিবাস নছে। রামযোহুন রায়ের পিতা 
রামকান্ত রায়, ছুর্ধত্ব মুসলমান রাজার উপাদ্রবে, মুর- 
1শদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া, এই স্থানে আজিয়া বাস 
করেন। এখানে আমিবার কারণ এই ;--ব্ধমান জেলা 
অতি উত্তম স্থান এবং এ জেলায় রামকান্তের পৈতৃক 
ভূম্যাদি ছিল। মুরশিদারাদও হহা দের প্রকৃত নিকাস 
নহে | রামমোহন রায়ের পিতামহ ননাৰ সরকারে কোন 
প্রধান পদ প্রাপ্ত হইয়! মুরশিদাবাদ আমিয়াছিলেন। 
বোধ হয়ঃ তিনি এ চাকরী সুত্রে, পরিবারাদি লইয়া 
মুরশিদাবাদেই এক প্রকার বান করিয়াছিলেন! 





ক এক্ষণে হুগলী জেলায় অন্তর্গত হইয়াছে । 


৮৬ টরিভাঃইক। 


ধর্ঘ শিক্ষা দেওয়াই রামমোহন রায়ের পুর্বপুকষ- 
দ্বিগের ব্যবসায় ছিল ! কিনতু, যে লময়ে আরঞ্জেব নামে 
এক জন গেঁড়া মুদলমান, দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া 
হিন্ছুধর্থের প্রতি বিদ্বেষ-নয়মে দৃর্টিপাভ করিতেছিলেন, 
সেই সময়ে তাহার জভিবৃদ্ধ প্রপিতামছ নিজ ব্যবসায় 
ত্যাগ করিয়া চাকরী করিতে আরম্ভ করেন। আবার 
ইইারই অধস্তন বহটপুকষ রামমোহন রায় চাঁকরীর মুখে 
জলাঞ্জলি দিয় কর্মস্থান পর্য্যন্ত ত্যাগ করেন। তীহার 
স্বলিখিভ আত্মবৃতান্তে দেখা যায়, চাকরী ব্যবসায় 
উাঞাদের বংশে ১৪০ বৎসরের অধিক গ্রচলিত 
ছিল না। 

বালকগণ, ভোমর1 এমন মনে করিও ন1 যে, সামান্য 
পাঠশালায় লেখা পড়া করিলে বড় লোক হইতে পারে 
না । আপনার শ্রম এবং ষত্বই বড় হইবার প্রধান সাধন । 
জগছিখ্যাত রাজা রামযোছন রায়। লেখ। পড়া শিখি- 
বার জন্য প্রথমে গুক মহাশয়ের পাঠশালায় প্রবিষ 
হন। অতি পুর্বকালের কথা বলিতেছি না,-রামমোঞ্ 
গায়ের সময়ে গুকমহাশয়দিগের যত বিদ্যা ছিল, তাঙ্ছার 
প্রমাণ অদ্যাপি হাতে হাতে পাওয়া যাইতেছে । তাহা 
দের ধত্ধে ছেলেদের ইট অতি অপ্পই হইত। যে. ছেলের 
কথা হইতেছে। গুৰ মহাশয়ের পাঠশালাতেহ তাহার 
বিশেষ উনি দু হইয়াছিল। অগ্নি যেমন ধোরতর 
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অন্ধকার ভেদ করিয়া স্বতঃ প্রকাশ পায় সেইরূপ 
তাছার বুদ্ধিজ্যোতিও, তারদুশ কুশিক্ষা ও কুসংস্কার্টুরর 
মধ্য হইতে প্রকাশ পাইতে লাগিল ; কিছু চাঁপা পড়িলে 
বাশের কৌড় ণেমন তাহা পাশে ফেলিয়। উঠিয়া থাকে, 
তিনিও সেইরূপ অযোগ্য শিক্ষালয়ের দোষ সকল অথঃ- 
কৃত করিয়া উন্নত হইতে লাগিলেন। তিনি পাঠশালায় 
থাকিয়াই বাঙ্গল! ভাষা একরূপ শিখির! ফেলিলেন। 
এখনকার বাঙ্গালা ভাবার উন্নতি ও অনুশীলনের 
সঙ্গে তুলনা করিলে; রামমোহন রায়ের সময়ে কিছুই 
ছিল না, বলিলে হয় ; তখন সংস্কৃত ভাষাধ্যায়ী ২1৪ 
জন ব্যতীত অপর কেহ বাঙ্গাল! ভাষায় প্রায় শুদ্ধ 
করিয়া বলিতে বা লিখিতে পারিত না । কিন্তু রামমোহন 
রায়। নেই সময়ে আপন শ্রম ও বুদ্ধিবলে, যেরূপ 
বাঙ্গালা ভাষা শিখিয়াছিলেন এবং যে সকল বাঙ্গাল! 
গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাহাকে শত শত 
ধন্যবাদ দিতে হয় । বাঙ্গাল৷ শিক্ষার পর, তাহার পিতা 
তাহাকে আরবী ও পারদী শিখাইবার জন্য পাটনায় 
পাঠাইয়া দ্িলেন। এখন যেমন, ইংরাজী শিখিলে বন্ড 
বড কর্ম হয় ও রাজপুকষদিগের নিকট আদরণীয় হওয়া 
যাঁয়। তখন আরবী ও পাঁরসী জানিলেও সেইরূপ হইত। 
রামমোহন রার কিছু পিন মন দিয়া এই ছুই ভাষা ও 
উহাতে অনুবাদিত গ্রীকৃদিগের ভাল ভাল গ্র পাঠন্থ করি- 


৮২ ূ চরিতাষ্টক । 


লেন। বিঙেষতঃ ইয়ুক্লিভের ক্ষেত্রতত্ব ও অরিষ্টটলের 
তর্কশাস্ত পড়িয় বুদ্ধিকে তীক্ষতর ও সুমাজ্িত করি- 
ছিলেন। তিনি যে পথ.ধরিয়া ভূবনব্যাঁপিনী কীর্তি 
লাভ করিয়াছিলেন এবং পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্য জন- 
পদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, মহুম্মদের গ্রন্থুই 
ভাহার প্রবর্তক, তাহার মতেই তাহাকে সেই পথের 
পথিক হইতে হইয়াছিল এবং তাহা হুহছুতেই তাহার 
প্ৌৌতুলিক ধর্মে বিদ্বেষ জন্মে ও একেশ্বরে বিশ্বাস হয়। 

পরে আরবী ও পারসী পড়া সমাপ্ত করিয়া, 
সংস্কভ পড়িবার জন্য বারাণনী গমন করিলেন । সেখানে 
বড় বড় অধ্যাপকগণের নিকট অভিনিবিষউচিত্তে পাঠ 
করিয়া, কিছু দিনের মধ্যে সংস্কৃত শাস্ত্রে বিলক্ষণ 
অধিকার হুহল | বেদ পুরাণ প্রভৃতি বিবিধ ধর্্মপুস্তক 
পাঠ করাতে ক্রমে ক্রমে আপনার মত দৃঢ় হইয়া উঠিল; 
এবং তাহার মন স্মভাবতঃ যে ধর্্বের প্রতি ধাবিভ হুহয়া- 
ছিল, আমাদিগের প্রাচীন মুনিগণ কর্তৃক বেদ পুরাণে 
সেই ধর্থবাদ গোপন কর! রহিয়াছে দেখয়। তাহার 
আনন্দের সীমা থাকিভ না। পরে, দেশে ফিরিয়া 
আসিয়া! ১১৯৭ সালে (১৮৯০খুঃ) ষোল বংসর বয়ঃক্রম 
কালে “হিন্দ্ুগণের পৌত্তলিক ধর্ম প্রণালী” নামে এক 
খানি পুস্তক লিখিলেন। পৌত্তলিক ধর্প মিথ্যা 9 উহা 
অবলম্বন করিলে ভাল ন! হুইয়। মন্দ হয় ; তাহ ত্যাগ 
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রুরা ভি এ গ্রন্থে এই সকল বিষয় লিখিত হ্ইয়া- 
ছিল। উহা! হিল্ছুসয়াজে এচু।রিঙ হহবামাত্র একেবারে 
চারি দিকে ছেষ!নল প্রজ্জ্বলিত হুহয়। উঠিল 1 রাম- 
মোহন রায় তাহাতে ভ্রক্ষেপও করিলেন না; অগ্্রান- 
ব্দনে সেই অনল-ভাপ সহ্য করিতে লাগিলেন! কিন্তু 
পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বী পিতা রামকান্ত রায়ের দ্বেষ ও 
অরজ্বায় তাহাকে ঘর ছাড়িতে হুহয়াছিল। 

প্রথমে তিনি ভারতবর্ষের নানা স্থানে গমন করিয়া 
কোথায় কিরূপ ধন্ম প্রচলিভ আছে? তন্ব তন্ন করিয়। 
দেখিতে লাগিলেন এব কিরূপে রিভিম্ত্ব সম্প্রদায়ের 
লোককে স্ব ্্ম অবলম্িত ধর্শ্বের দৃঢ়তর বিশ্বাস-শৃঙ্থল 
হইতে মুক্ত করিয়া স্বধশ্ম ক্রীস্ত করিবেন, তাহারই পথ 
দেখিতে লাগিলেন। তিনি কেবল স্বদেশের ধর্মসংশো- 
ধনে যরবান্‌ হুহরাছিলেন এমন নছে, কিরূপে পৃথিবীর 
সমস্ত লোক ত্রান্ষ-ধ্ম অবলম্বনে সমর্থ হইবে, জর্রদাই 
এই চিন্তা করিতেন । ধর্মানঃশোধনরূপ গুকতর কাধ 
সাধন করিতে হইলে যে সকল মহ গুণ আবশ্যক, 
রামমোহন রায়ের সে জমুদায়ই ছিল। নানা দেশের 
নানা শাস্তে জ্ঞান, সাহুস, দয়া, শ্রমশক্তি, সহিকুা! 
প্রভৃতি কিছুরই অপ্রতুল ছিল না। 

ভারতবর্ষ দেখা হইলে, বৌদ্ধ ধর্ম জানিবার জন্য 
ভিব্বতে গমন করিলেন। (সখানে গয়া দেখিলেন, 


৮৫ চরিতাক 


তাহার! কয়েকটী নির্দি ব্যক্তিকে দেবতা! জ্ঞানে পুজা 
অর্চনা করে। ভিনি নির্ভয়চিত্বে বেদ্বধর্পের দোর 
দেখাইতে আরম্ভ করিলেন.ও তাহাদিগকে ত্রান্মধর্ের 
উপদেশ দিতে লাগিলেন। ' তান্ারা বানরের গ্রুতি 
পক্ষি-উক্তির ন্যায় আপনারই অন্ষি ঘটিতে লাগিল। 
তিববতবাসির] রামমোহন রায়ের কথা বুঝিতে না পারিয়া 
তুোহায় প্রতি অত্যাচার আন্ত করিল, তাহাতে তিনি 
কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বা ক্ষুব্ধ হইলেন না। তিনি লোকের 
দেষ। অত্যাচার ও [তিরস্কারকে অঙ্গের আভরণ জ্ঞান 
করিতেন; লোকের ভাল করিতেছেন এই দৃঢ় নিশ্চয়ে 
বরং সত হইতেন। স্থৃতরাং তিনি ষে; দুরস্থিত তিব্বত 
দেশে থাকিয়া তাহাদিগের অত্যাচারে আপনাকে 
বিপদাপন্ন জ্ঞান করেন নাই, তাহা বলা বাহুল্য । 
তিনি তিব্বতে, যে বাড়ীতে, বাস করিতেন, সেই বাড়ীর 
কয়েকটি স্ত্রীলোক, বরাবর ভার পক্ষতাবলম্বন করিয়া- 
ছিল; তিব্বতবানীদিগের অত্যাচার হইভে তাহাকে 
রশ্মা ঝরিৰার জন্য ভাঙার সরিশেক্ন চেষ্টা করে। 
উক্ত অঙ্গনাগণ তাহার বৎকার্ধোয সহায়তা করিয়াছিল 
বলিয়া, তিনি যাবজ্জীবন স্ত্রীলোকের প্রতি তক্তিমান্‌ 
ছিলেন। এইরূপ প্রায় চারি বৎসর দেশে দেশে 
জ্রমগ করিয়। বাঁড়ী ফিরিয়া আসিলেন। 

বাইশ বৎসর বয়সের সময় ইংরাজী পড়িতে আনস্ 
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করিলেন। এই ষময়ে তীহার মন, ধশ্ চিন্তায় এক্রান্ত 
আশক্ত ছিল বলিয়া, ইংরাজী ভাষায় বুুৎ্পত্ভি লাভ 
করিতে অধিক সময় ও আয়ান লাগিয়াছিল। ফলে, 
শেষে তিনি এই ভায়া এমন উত্তমরূপে শিখিয়ািলেন 
যে, উহাতে বড় বড় অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়। গিয়- 
ছেন। সাহেবের বাঙ্গালীর ইংরাজীকে প্রায়ই 
প্রশংনা করেন না, কিন্তু অনেক প্রধান প্রধান নাহেৰ, 
রামমোহন রায়ের ইতরাজী-বুযুৎ্পত্ির ভুরনী 
প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তিনি অসাধারণ 
শ্রম ও অধাবসায় গুণে ক্রমে সংস্কৃত, আরবী, পারসী, 
বাঙ্গালা, হিন্দী, হিব্রু, গ্রীক, লাটিন, উদ এবং 
ইংরাজী এই কয়েক ভাষ! উত্তমরূপে শিখিয়াছিলেন। 
এতদ্বাতীত আরও ২। ১ী ভাষায় কার্ধ্যাপযোগী 
জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। 

ধিনি এতদিন অনন্যকর্্মা হইয়। কেবল বিদ্যা ও 
ধর্ম শিক্ষা করিতেছিলেন, ১২১০ লালে (১৮০৩ খুঃ) 
পিতার ম্বত্যু হওয়াতে, গাহারে পরিবার প্রতিপালুন 
ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইতে হইল | তিনি পৈতৃক | 
বিষয়ের যে তৃতীয়াংশ প্রার্ড হইয়াছিলেন, তাহাতে : 
সমপূ্ণক্ষপে আবশ্যক ব্যর নির্বাহিত হই না, এই 
জন্য রঙ্গপূর দ্লেলার কালেক্টরীতে কোন কর্গ্মে 
নিযুক্ত হন। কালেক্টর (িগরী গলাহের ভদ্র ও গুণ- 


স্্ 
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গ্রাহী ছিলেন বাঁলয়া রামমোহন রাঁয় অন্যান্য আমলা- 
গণের অপেক্ষা সম্মানের নহিত কর্ম করিতে পাই- 
তেন, এবং এ জাহেবের রহিত প্রণয় হওয়াতে তাহার 
নিকট আরও ইংরাজী পড়িতে লাগিলেন । যাহা হউক, 
তখন বাক্গালিদিগের যাহা হইতে অর উচ্চ পদ প্রায় 
হইত না, রামমোহন রায় অতি-শীন্ব প্লেই দেরেস্তাদারী 
কর্ম পাইয়াছিলেন | এই কর্মে তিনি অনেক অর্থ উপা- 


আ্ঘটন করিয়াছিলেন; এবং কয়েক বঙনর পরে অপর 


ভ্াতৃছয়ের ম্ত্যু হওয়াতে, তাহাদের গুভ্রাদ নাথাকায় 
তিনিই সমস্ত পৈতৃক বিষয় প্রাঞ্ড হন। কিন্তু এই বিষয় 
হস্তগত করিতে, তাহাকে অনেক আয়ান স্বীকার করিতে 
হইয়াছিল। কারণ তীহার দায়াদগণ রামমোহগণ রায় 
জ্রতিচাতি হইয়াছের--পৈতৃক বিষয়ে তাহার অধিক|র 
নাই বলিয়া আদালতে মোকর্দমা উপস্থিত করিল। 
তিনি হিন্দু ধর্দশান্্রের প্রমাণ-প্রয়োগ ছারা আদা- 
লত ও জ্ঞ|তিবর্থকে বিশেষ রূপে বুশ্াইয়া দিলেন 
যে,_-তাহার জাতি যাই নাই। সুতরাং তখন আর 
বিষর- প্রাপ্তির অনা কোঁন প্রতিবন্ধক থাকিল না। 
এ ম্বোকর্দমার তাহার অনেক অর্থব্যয় ও অনেক রময় 
নষ্ট হইয়াছিল। তিন ঘুবিরাছিলেন যে, মনুষ্যের 
হিতোদ্দেশে ষে কোন কার্ধা করিতে হয়, কল 


বিষয়েই পাডুর অর্ধের আবশ্যকত্তা আছে। এই 
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মিমিন্ই তিনি টপভৃক বিষ লাভে এত, যন 
কয়িরাছিলেন। * হি 

এইরূপে বিপুল বিস্তব হস্তগত হওয়াতে, তিনি 
চাকরী ছাড়িয়। পুনরায় মুরশিদাবাদে গমন করিলেন 
এবং তথার থাকিয়া “পৌঁন্তলিকতা সকল ধর্মের বিরুদ্ধ 
এই নাম দিয়া পারসী ভাষায় এক পুস্তক প্রকাশ করি- 
লেন। পরে ১২২১ লালে (১৮১৪ খু) কলিকাভার 
অগমন করিলেন । নগরের কোলাহল ও বিষর়চিস্ত। 
ত্যাগ করিরা, নিজ্জনে অবস্থিতি শুর্বক জ্ঞান ও ধর্্মা- 
লোচনার যে বাদনা চিরকাল তাহার অন্তঃকরণে বল- 
বতী ছিল, এক্ষণে সেই বানন! পুর্ণ করিলেন । কলি- 
কাতার পুর্ন অংশে সারকুলার রোডে একটী অন্ত 
সুন্দর বাটিতে বাম করিতে লাগিলেন, এই বাটীর 
চারি দিকে ফুলের বাগান ছিল ;_-এই দময়ে তাহার 
বয়ন ৪৭ ব্ত্নর | 

মহায়। রামমোহন রায়, এই সময় হইতে জীবনের 
শেষ দিন পর্যন্ত কেবল ব্রাহ্ষ-ধর্মন গ্রচারেই নিযুক্ত 
ছিলেন । তিনি বতগুলি ভাষ| শিখিয়াছিলেন, গ্রার 
নকল ভাষাতেই ত্রাহ্গ-ধর্ম-বিষয়ক পুস্তক রচন! করিয়। 
নখস্ত লোককে বিতরণ করিতে লাগিলেন । খুষ্টান- 
দিগের ধর্্পুস্তক (বাইবেল) হইতে সুনীতি সকল 
বাঙ্গাল। ভাষায় প্রকাশ করিলেন।: এই উপলক্ষে 


৮৮ _ চরিতাষ্টক। 


তিনি যেরূপ অর্থ বায়, পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া- 
ছিলেন, তাহা! মনে করিলে শরীর কাপিয়া উঠে। 
“পরোপকারের নিমিত্বই লাধুর জীবন” এই কথার 
মাহাত্য কেবল তিনিই বুঝিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় 
ক্ষমতা, অর্থ ও জীবন পরোপকার-রূপ মহাব্রতেই 
উৎদর্ণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে কি হিন্দু, কি বৌদ্দ, 
কি খৃষ্টান, কি মুসলমান সকলেই তাহার বিরুদ্ধে লেখনী 
ধারণ করিলেন । কিন্তু; শৈল যেমন সহজ সহজ 
তরঙ্গাঘাতেও কিঞ্চিম্মীত্র বিচলিত হয় না, তাহার 
একাগ্র অস্তঃকরণও দেইরূপ মহৎ বিশ্বান হইতে 
কিছুতেই বিচলিত হইল না । তিনি ভয়শুন্য অনন্য 
চিত্তে কর্তব্য াধন করিতে লাগিলেন | 

এইরূপে অনেক দিন গত হইলে, তাহার বলযত্তু 
প্রতিপালিত আশাঁলতাঁর ফল জন্মিল। অনেক গুলি 
বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোক তাহার দিকে আনিয়া, কিরূপে 
অপর সাধারণে ত্রাহ্মধন্মের প্রশস্ত পথে আগমন 
করিবে, তাহার উপায় চিস্তা করিতে লাগিলেন। রাম- 
মোহন রায়; ইহাঁদিগকে লইয়া ১২৩৪ সালে (১৮২৭ খুঃ) 
কলিকাতার কমল বাবুর বাড়ীতে একটি ব্রাহ্ম-নমাজ 
স্থাপন করিলেন | এই সময়ে, চারি পাঁচ জনের অধিক 
সমাজের সভ্য ছিল না; এবং রামমোহন রায়কে 
প্রাণের ভয়ে, সঙ্গে অস্ত্র রাখিতে হইত । যাহ! হউক, 
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এ নমাজই অদ্যাপি কলিকাতায় বিদ্যমান থাকিয়া, 
তাহার মহামহিম নামকে ভক্ত ও কৃতজ্ঞতার নিত 
লোকের স্মরণ-পথে আনয়ন করিতেছে । এই সভা 
প্রতি বুধবারে বলিয়া থাকে ! উপানকেরা, প্রথমে 
পর-্রদ্মের উপাসন৷ করেন,_-পরে দমাজের ও প্রত্যেক 
ব্যক্তির হিতকর নানাবিধ নীতিবিষয়ক প্রস্তাব পাঠ ও 
শেষে রামমোহন রায়ের কৃতি উত্তমোত্বম ব্রন্দনঙ্গীত 
করিয়৷ ভা ভঙ্গ হয়। জননমাজে ব্রাঙ্গ-ধন্ম ও নানা- 
বিধ বিদ্যা-বিষয়ক উপদেশ গুচার কারবার জ্ঞন্য, এই 
সভ। হইতে তত্ববোধিনী পত্রিক। ও বহুল পুস্তক প্রকা- 
শিত হইয়। থাকে । এই সভায় আসিয়। যে সে ব্যক্তি 
উপাননা করিতে ও উপদেশ শুনিতে পারে, কাহার 
বারণ নাই। 

এই ধর্ম প্রবর্তিত হওয়াতে ব্রাহ্মণ, শুদ্র, জ্ঞানী, 
অজ্ঞানী প্রায় নকলেই এক পথের পথিক হইতে 
লাগিলেন দেখিয়া, দেশের কতকগুলি প্রনিদ্ধ হিন্দু, 
ক্রোধে অন্ধ হইয়! দ্বেষে ম্বলিতে লাগিলেন। যাহাতে 
ব্রা্মগণ অপদস্থ হয়-_ব্রাহ্মনভ। উঠিয়া যায় -ব্রাঙ্গ- 
ধর্ম নর্ৈব মিথ্যা ও একাকারের মূল বাঁলয়া সকলে 
জানিতে পারে, এই উদ্দেশে তাহার! “ধর্মনভা” নামে 
অপর একটী সভ! সংস্থাপন করিলেন । এই ছুই দলে, 
কিছুদিন ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ক্রমে উভয় 


ও চরিতাইক । 


পক্ষ এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে, কোন্‌ পক্ষের জর 
হইবে, তাহা অনেক দিক পর্যন্ত সহজে বুঝিতে পার! 
যায় নাই। শেষে ব্রাহ্ম নভারই জয়লাভ হইল । 

রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে এদেশে নতীদাছের 
ভয়ানক প্রথ। প্রবল ছিল । শত শত হিন্দ্ুকামিনী ম্বৃত 
পতির স্বলচ্চিতায় গ্রবেশ করিয়। প্রাণত্যাগ করিত । 
'সহগমন করিলে তীর অক্ষয় ব্বর্গলাভ হয়, এবং এঁ 
পতির সঙ্গে স্বর্ণ রাজ্যে নিভ্য স্ুখভোগ হয়” দেশীয় 
লোকের দ্ব বিশ্বান ছিল । কিন্তু সকল স্ত্রীই যে, এ 
বিশ্বাসের বশে সহগ্ামিনী হইত, এমত বলা যাইতে 
পারে না । যাহারা পতি-প্রতিকুলা ও দুঃশীলা, তাহা- 
রাও পুরাতন কলঙ্ক-নাশ ও দতী বলিয়া খ্যাতিলাভের 
নিমিত্ত পতির চিতারোহণ করিত । শুনা যায় যে, 
মাতনা সহায করিতে না পারিয়৷ পাছে জ্বণন্ত চিতা 
তইতে পলাগন করে এই আশঙ্কায়, সহগাঁমিনী স্ত্রীর 
'আত্মীয়বর্গ তাহাকে বাশ দিয়া চাপিয়। ধরিত,--তাহার 
ন্দার্ভনাদ ঢাকিবার নিমিত্ত ঢাকিরা চতুর্দিকে মহাশব্দে 
ঢাক বাজাইত-_দর্শনকারীরা মাঝে মাঝে জাকাইরা 
হরিকোল দিত। | 

রাঁমমোহনরায়, হিন্দু সমাজের এই বিষম অনিষ্টকর 
নশংন প্রথা এককালে উঠাইয়। দিবার নাঁমত্ত নবি- 
শেষ চে করিতে লাগিলেন । সহমরণে স্ত্রীগণের ধর্ম 
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নাই,- প্রধান প্রধান ধর্মমশান্ত্রে ইহার বিধি নাই, - 
ইহা সম্পূর্ণ অধর্ন্ম এবং যুক্ষিবিরুদ্ধ ; এই বলিয়া বিবিধ 
প্রামাণিক ও যুক্তিযুক্ত গ্রন্থ লিখিয়া। প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন । গবর্থর-জেনেরেল লর্ড কর্ণগযালিসের সময় 
হইতেই নহগমন উঠাইবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের কল্পনা 
হইতে ছিল । নহগমন নিবারণ করিলে পাছে হিন্দুধর্ে 
হস্তক্ষেপ কর! হয়, এই আশঙ্কায় গবর্ণমেন্ট এপধ্যন্ত 
ক্লুতকার্য; হইতে পারেন নাই। এক্ষণে রামমোহন 
রায়ের লিখিত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়। লর্ভবেশ্টিঙ্ক বাহা 
ছুর নির্ভয়ে নহগমন প্রথা উঠাইয়৷ দিলেন । অতএব 
মহামহ্োপাধ্যায় রামমোহন রায়ের যত্বুই, এই কদর্ধ্য 
প্রথ। নিবারণের প্রধান কারণ বলিতে হইবে । এই 
শুভ কন্্দ ১২৩৬পালে (১৮২৯খ্ীঃ অন্ধে ৪ঠা ডিসেম্বরে) 
সম্পর হয়। ইহার পর এ পধ্ান্ত, বঙ্গ দেশে এ ছুর্ঘটন। 
প্রার ঘটে নাই, কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে ডুই 
একটী স্ত্রী অদ্যাপি এ রূপে নহযৃতা তইয়া থাকে । 
যে নময়ে সহগমন উঠাইবার জন্য রাজনিরম পুষ্প" 
রিত হইল, সেই বময়ে পুর্কোক্ত ধম্মস্ভা, একবার 
কোলাহল করিযা উঠেন । তাহারা নিজে এবং আর 
কতকগুলি গ্রাচীন হিন্দুর স্বাক্ষর করাইয়া, যাহাতে লহ 
গমন প্রথা রহিত না হয়, এই অভিপ্রায়ে এক আপত্তি 
পত্র লিখিয়া, বেশ্টিম্ক বাহাদুরের নিকট ঠেরণ করি 
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লেন, এদিকে, রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর, 
কীলীনাথ রায় পুভৃতি কতিপর বড় বড় লোকের স্বাক্ষর 
করাইয়া, বেন্টিঙ্ক মহোদয়কে দেশের পরম উপকারী 
বলিয়। এক অভিনন্দনপত্র প্রাদাঁন করিলেন । ধর্ম্ম-সভার 
প্রতিবাদ পত্র অগ্রাহ্য হইল । এই সময় হইতেই ধর্ম্ম- 
সভার সভ্যগণ একে একে গা৷ ঢাকা হইলেন। এক্ষণে 
কখন কখন সেই সভার নাম মাত্র শুন। যায়। পরে 
তাহা “সনাতন ধর্্মরক্ষিণী” সভারূপে পরিণত হয়। 
এখন সেই ধশ্মরক্ষিণীরও পরলোক হইয়াছে। 

অধুন। বিদ্যা, ধন, সভ্যতা ও রাজনীতি বিষয়ে যে 
স্থান পৃথিবীর মধ্যে প্রধান হইয়াছে, রাজা রামমোহন 
রায় অনেক দিন হইতে সেই বিলাত গমনে অভিলাষী 
ছিলেন। এক্ষণে সেই অভিলাষ পুর্ণ করিবার জন্য যদ 
করিতে লাগিলেন । এ দিকে, রামমোহন রায় বিলাত 
গমন করিয়া জাতিভ্রষ্ট হইতে বনিয়াছেন শুনিয়া, 
দেশীয় লোকেরা একেবারে চারি দিক্‌ হইতে অসস্ভোষ 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন । মহাত্া রামমোহন রায় 
কখনই সাঁধারণ মতে উপেক্ষা প্রকাশ করেন নাইঃ 
সহিষুঃ ও অবিরক্ত চিত্তে তাহাদের ভম-গ্রামাদ দূরীকরণে 
সর্ধদাই সচেষ্ট থাকিতেন। “পোতারোহণ পুর্বাক 
সমুদ্র বা বিদেশ গমনে জাতি যায় না” তখনও হহ। 
পরম বদ্ধ বাধারণকে বুঝাইতে লাখিলেন। কুসংক্ষারা- 


্গিগ 
সত, 
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িষ্ট ব্যক্তিগণের অভিপ্রায়ে উপেক্ষা করিয়া, তাঁছাদি- 
গের সংঅব ত্যাগ করাকে, তিনি বাহন ও পৌরুষ মনে 
করিতেন না? তাহার বোধ ছিল, দোষ প্রদর্শন পুর্ধক 
লোকের চরিত্র সঘশোঁধন করাই নৎসাহম ও মনুষ্যত্বের 
লক্ষণ। তিনি আরও ভাবিতেন যে, সাধারণকে পরি" 
ত্যাগ করিয়া যত দুরে যাইবেন; অভীষ্ট সাধনে ততই 
অরুতকার্ধ্য হইবেন ৷ হিন্দু সমাজ সংশোধন বিষয়ে, 
তিনি এই এক প্রধান যুক্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন ধে, 
সাধারণ মতের সহিত যে পরিমাণে আপন মতের 
একত। স্থাপন করিতে পারিবেন, সেই পরিমাণই আপন 
মত কার্যকারী হইবে । রামমোহন রায়ের জীবন-চরি- 
তের এই অংশে সমাজত্যাশেচ্ছ, ত্রান্ষগণের বিশেষ 
মনোযোগ করা আবশঠক 1 যাহা হউক, তিনি দাধার- 
ণকে একরূপ সম্মত করিয়াই নমুদ্র গ্রমনে কুতনংবল্প 
ছইলেন। 

এই মহত্বর মনোরথ পুর্ণ করিবার নিমিদ্ভ তাহাকে 
অধিক ভাবিতে ও কষ্ট পাইতে হয় নাই । গুভ কর্মের 
অনুষ্ঠানে যেমন পদে পদে বিশ্বু উপস্থিত হইয়া! থাকে, 
সুযোগও তেমনি অতর্কিত ভাবে সময়ে নময়ে উপস্থিত 
হয়। তিনি ইংলগুীয়দিগের চরিত্র, রীতি, সভ্যতা, ধর্ম 
ও রাজনীতি বিশেষরূপে অবগত হইবেন, এবং সেই 
স্থানে ব্রাহ্গধর্ম প্রচারের চেষ্টা করিবেন, ইহাই তীছার, 


টে _ চরিঙাহ্ক। 


ইংল২১ গ্রমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই সময়ে, 
ইংলগ্ডে রাজবীয় প্রধান মাজে (বোঁড অব কণ্টে টাল) 
বিশেষ কোন প্রার্থন। জানাই বার প্রয়োজন হওয়াতে, 
ইংলণ্ডে পাঠাইবাঁর জন্য দিলীর নআট একজন উপ- 
যুক্ত দূত অনুনন্ধীন করিতেছিলেন। দে সয়ে, রাম 
মোহন রায়ই সর্ধ বিষয়ে সুযোগ্য ছিলেন! অআাউ 
তাহাকেই মনোনীত করিরা রাজা উপাধি প্রদান 
পূর্বক পরম ষত্বে বিলাত পাঠাইলেন ! তদনুনারে 
তিনি ১২৩৭ পালে (১৮৩০ খুঃ) ইংলও যাত্রা করেন ! 

সমুদ্রে যখন বাতাস প্রবল হইয়া ঝটিকা উখ্িত 
হইত, ও পর্বাতাকার তরঙ্গমালাঁয় জাহাজ আন্দোলিত 
করিত, তখন জাহাজের অন্যান্য লোকেরা ভয়ে ব্যা- 
কুল হইযা হাহাকার করিত; তিনি তখন পোতের 
উপরিভাগে বণিয়া লহরীলীল' অবলোকন করিতেন, 
এবং বিপদ আনন্ন দেখির। অন্তিম দশানুচক লংগীত 
করিতেন ৷ এইরূপে প্রায় ছয় মানে, লহ্ুদ্র অতিক্রম 
করিয়। ইংলগ্ডে উপস্থিত হইলেন | 

এই স্থীনে অনেক বড় বড় লোকের সহিত আলাপ 
হইল এবং যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা পাইলেন । ইংরাঁজেরা 
বৃদ্ধিবিদ্য। ও ক্ষমতাবলে আপনাদিগের দেশকে যেরূপ 
রমণীয় করিয়াছেন, তাহ! দেখিয়া তাহার আনন্দের 
নীম। রহিল না। তিনি লগ্ন, লিবারপুল, মাঞ্চেটার 
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প্রভৃতি ইংলণ্ের প্রধান প্রধান নগরগুলিতে তহ্ক তন 
করিয়া ভ্রমণ করিলেন । সেখানকার তদ্ভুত শিল্প, সুন্দর 
আউ্রীলিকা, প্রাশত্ত রাজঠাথ, রমণীয় উদ্যান, পরম 
শোভাকর অতুয্নত বীর্তিস্তম্ত, পগিক পুর্ণ পান্থশ।লা, 
অনাথনিবান, বিদ্যালয়, চিকিতৎনালয়, ভজ্জনালয়, রাজ 
ভা প্রীভৃতি দর্শন করিয়া পরমপ্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। 
ইংলগ্ডের শাননপ্রণালী, ধশ্মচচ্চা এবং আচার ব্যবহার 
দেখিয়। গুনিয়। বিস্ময় নহককত আনন্দরনে অভিষিক্ত 
হইলেন। 

এই নময়ে, ভারতবষীয় ইংরাঁজ কোল্পানে ইজা- 
রার মেয়াদ বাড়াইয়া লইবার জন্য পালিয়ামেন্টে 
আবেদন করেন! কোম্পানি কিরূপে ভারতরর্ধ শানন 
করিতেছেন, ইংলঞখেরশ্বরকে জানাইবার জন্য এখান- 
কার বমস্ত রাজপুরুষ ও মস্ত্রান্ত ইংরাজগণকে সাক্ষ্য 
দিতে হইয়াছিপ্ন । দেই দঙ্গে রাজা রামমোনন রায়ের 
নাক্ষ্যও গৃহীত হয়। তিনি বিদ্বান, য়াজনীতিজ্ঞ ও 
ভারতবধে ইংরাজ কোক্পানির শাপন প্রণালীর বিষয় 
বিশে অবগত ছিলেন; তাহার গাক্ষ্য অপেক্ষাকৃত 
আদরণীয় ও কার্যকারী হইয়াছিল। ইহা তাহার 
নামান্য গৌররের বিষর নহে। 

ইংরাজদ্রগের শান প্রণালীতে যে রকল দোষ 
ছিল, নিয়-চিত্তে প্রকাশ করিলেন এবং কি উপা/র় 
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সেই কল দোষের নংশোধন হইতে পারে 'াহাও 
সবিশেষ ব্যক্ত করিলেন ! 

তিনি ১২৩৯ সালে (৯৮৩২ খঃ) ইংলও হা 
ফান্স যাত্র। করেন। তখন লুইস ফিলিপ, রেখান- 
কার রাজ। ছিলেন। তিনি, রাজা রামমোহন রায়কে 
যথেষ্ই সমাদর করিয়াছিলেন এবং কয়েক দিন নিমন্ত্রণ 
করিয়। লইয়। গরিয়াছিলেন। রমেমোহন রায় ফ্রান্ম 
থমন করিবার পুর্বে ফরাসী ভাঁষ। উত্তমরূপ জানিতেন 
না, সুতর|ং ফান্সের রাজনীতি বুবিতে এবং তত্রত্য 
প্রধান ব্যক্তিগণের নহিত আলাপ করিতে তাহার কিছু 
কষ্ট হইয়াছিল। এইজন্য তিনি ম্ত্রান্দে এক বংদর 
ছিলেন। প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই সময়ের মধ্যেই উক্ত 
ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করেন । তিনি ভারতবর্ষে থাকি- 
যাই পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্য জন পদের নিকট পরি- 
চিত হইয়াছিলেন, চাক্ষুন আলাপ মাত্র বাকী ছিল 
সুতরাং ইংলগ ফ্রান সের যেখানে যেধানে গমন কারি- 
য্ছিলেন, বর্ধত্রই পরম সমাদ্ররে পরিগৃহীত হুন। 
এক বদর পরেই ফাঁনন হইতে ইংলণে প্রত্যাগয়ন 
করেন। 

ফ্রান্স হইতে ইংলগ্ডে প্রত্যাগত হওয়ার পর, 
৮২৪ সালে (১৮৩৩ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসের প্রথয়ে) 
তিন ত্রিউলের নিকটবর্তী ্টেপরেপ্টন গ্লোড নামরু 
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স্থানে গমন করেন । তাঁহার কলিকাতাস্থিত বন্ধু হিন্দ 
কালেজলংস্থাপক ভেবিড় হেয়ঃরের কন্যা কুমারী হেয়াঞ্ষ 
তীহ্থাকে এ স্থানে লইয়া যন। রাজা রামমোহন রায় 
কয়েক জন অনুরাগী মিত্রের সহিত তাহার ভবনে কিছু 
দিন পরম স্থখে অতিবাহিত করিয়া ২৫এ সেপ টেম্বরে 
পীড়িত হন । ভ্রেমাগত ৩ দিবন পীড়া ভোগ করিয়। ২৭এ 
সেপটেম্বর অপরাহ্ু ২টা ২৫ মিনিটের সময় কলেবর 
পরিত্যাগ করেন । তার পূর্ব আদেশ অনুসারে মৃত্যুর 
প্রায় ২০ দিবস পরে, ফেপেপ্টনৃ গ্রোনের এক রমনীয় 
স্থানে তাহার শব স্বতন্ত্রভাবে সমাহিত হয় । বিদেশে 
তাছার মৃত্যু হওয়ায় স্বদেশীয় মিত্রগণের মধ্যে অনেকে 
ক্ষুব্ধ আছেন ) কিন্তু যাহারা কুমারী কলর্পেন্টারের গ্রন্থ 
পাঠ করিয়াছেন? তীহায়া জানেন ক্ষোভের বিষয় কিছুই 
নাই। ইংলও সদৃশ স্থানের সন্ত্ান্ত ব্যক্তিরা পীড়িত 
হুইলে তাহাদের চিকিৎসাদি যেরূপ হওয়। সম্ভবঃ রাজা 
রামমোহন রায়ের তদপেক্ষা কম হয় নাই। 

কেলিকাভা নিবাসী গুগগ্রাহী দ্বারকানাথ ঠাকুর 
১২৫৭ সালে (১৮৪৩) ইংলণ্ডে গমন করিয়া মহাতআম। 
রামমোহন রায়ের সমাধি দগ্জান করেন | ভিনি দেখিলেন 
ফেঁপেলটন্‌ গ্রোভ স্থিত সমাধি কোন ক্রমেই তীছার 
্হামহ্িম নামের যোগ্য নহে) ভাছার স্মরণের জন্য সেই 
রমাধির উপর কিছুই নাই) এই নিমিতু, তিনি ভক্ত 
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বর্ষের ২৯এ মে রামমোছন রায়ের শব সেই স্থান হইতে 
উত্তোলন করিয়া ইয়ারনোভ্র ভেল নামক স্থানে সমাহিত 
করেন এবৎ এ সমাধির উপৃর এক পরম সুন্দর স্মরণ- 
স্তম্ভ নির্মাণ করিয়া দেন। উহ্া অদ্যাপি পশৌন্দর্য্ের 
স্িত বিদ্যমান আছে; ভারতবর্ষের অনেকে উহ। 
দেখিয়। আনিয়াছেন। 

তিনি যে, ত্রান্ধধন্াবলম্বী ছিলেন, ভাহা এক প্রকার 
উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু মৃত্যুর পর, ভিনি কোন্‌ ধন্্া- 
বলম্বী ছিলেন, এই বিষয়ে নানা জাতিতে নান] গোল 
তুলিরাছিল । তাহাকে মুসলমানেরা মুসলমান, খু্টা- 
নেরা খুঁটীন এবং বৈদাস্তিকেরা বৈদান্তিক কহিত। কিন্তু 
তিনি এ তিনের কোন মতাবলম্বী ছিলেন না । তাবে 
কোরাণ, বাইবল , বেদ, শৌদ্ধদর্শন ্ভৃতি যে কোন 
ধন্ম শাস্ত্রে যথার্থ তন্ত্রবিষয়ক বাক্য দেখিতেন, তাহ! 
অতি আদর পূর্বক প্রকাশ করিতেন । ধর্মী ব্বিযে 
তা্ছার যেরূপ মত ছিল, বিস্তারপুর্বক লিখিলে বালক- 
গর্ণের বোধগম্য হইবে না, এই নিষিত নিম্বে কয়েকটা 
মাত্র স্থুল স্থুল বিষয়ের উল্তেখ করিলাম। 

তিনি বলিতেন, মানুষ কখন অ্রমশুন্য হইতে 
পারে না, সুতরাং মনুষ্য প্রণীত শাজ্সও ভ্রমশুন্য নয়। 
পরমেশ্বরের কত শক্তি; কত দয়!» কত ক্ষমতা, কেমন 
সাকার, কি অভিপ্রায়, তাঙ্থা সম)কুর্ধূপে বার্ণিত হওয়! 
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টুরে থাকুক-_কপ্পিত হইতেও পারে না । সংসার ও 
আম্মীয়স্বজন ত্যাগ করিয়া বনকুুস আশ্রয় করা ধন 
নয়, পার্থিব বস্ত দ্বার! জা কার প্রতিম। নির্মাণ 
করিয়া পুজা করা--ধর্ম্ম নয়) দর্শনশান্ত্র পড়িয়া পরযে 
শ্বর নিরূপণ করিতেছি বলিয় তর্ক-বিতর্ক করা-_ধশ্ম 
নয়; ব্যক্তি বিশেষকে ঈশ্বরের অন্ুগৃহীত বলিয়। পুজা! 
ও বিশ্বাস করা-_ধর্ম নয়; জল-বায়ু-অগ্মি-ূর্ধ্যকে 
পরমেশ্বর জ্ঞান করা-ধর্ব নয়; ছাপা গায় দিয়া কর- 
ভালী, চীৎকার ও মৃদক্গাদির বাদ্যোদ্যমে নিশার নিস্ত- 
তা নষ্ট করা_ধর্ নয়। যে আদি পুকষ সমুদায় 
স্যরি করিয়াছেন সেই নিত্য, জ্ঞানম্বরূপ, অনন্ত মঙ্গল- 
ময়, স্বতন্ত্র” নিরাকার, অদ্বিতীয়, সর্বব্যাপী, সর্ব পিয়্তা 
সর্ববাশ্রয়, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, ঞ্ুব ও পুর্ণ পুঁকষের 
উপাসনাদ্বারাই লোকের এঁছিক ও পারত্রিক মঙ্গল 
হয়। তাহাতে প্রীতিস্থাপন ও তাহার প্রিয়কার্ধ্য 
সাধনেই তাহার অবিচলিভ বিশ্বান ও তক্তি ছিল। 
ইহার অনুষ্ঠান ও প্রচারে প্রাণপণে যত করিয়া শিয়া- 
ছেন; তাঁহার এই যত অনেক অংশে সফল হইয়াছে । | 
মহাত্মা রাজ! রামমোহুন রায় যেরূপ লোক ছিলেন 
সাঁধারণসমক্ষে তদনুরূপ পরিচয় দিতে পারিলাম না । 
তার অনির্বচনীয় বিচিত্র-চরিত এতাদৃশ সংক্ষেপে 
বর্ণন করায়, হয়ত তাহার গ্রাতি অন্যায় করা হুইল । বে'ধ 
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হয়, গ্রন্থের উদ্দেশ্য বিবেচনা করিলে এ দোষ অমার্জ্- 
বীয় হইবে না। ছুঃখের.ব্ষিয় এই যে, যিনি আমাদের 
দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া এ্ঠাদুশী মহতী উন্নতি লাভ 
করিয়া গিরাছেন ; আমর! সেই স্বদেশীয় মহাপুকষকে 
চিনিতে পারি নাই এবং তাহার গুণগ্রামের উপযুক্ত পুর- 
স্কার দেই নাই; বরং স্বদেশীয় অনেকে ভ্রাহার বিকদ্ধ- 
বাদী । তাহারা, তাহার ত্রাহ্ষধর্শ প্রচারকে স্বদেশের 
উসকার মনে করেন না। তাহাদিগের অন্ততঃ ইছাও স্মরণ 
কর! উচিত যে ইয়ুরোপীয় অধিকারের সঙ্গেনঙ্গে এদেশে 
খর্ব গ্রাচারের যেরূপ প্রাছুর্ভাব হইতেছিল, রামমো- 
হন রায়ের ব্রাহ্গবন্্ম নশ্ুখে উপস্থিত না হইলে, অনেক 
হিন্দুস্তান খৃষ্টান হুয়া যাইতেন। যাছারা ব্রান্ম- 
ধর্মকে হিন্দুধর্ট্ের অবস্থাস্তর বিবেচনা করেন, রাম- 
মোহন রায়ের নিকট তীহাদের কৃতজ্ঞ হওর] কর্তব্য | 
তিনি স্বদেশ অপেক্ষা বিদেশে অধিক সশ্বান লাভ 
করিয়! শিয়ছেন। ইয়ুরোপীয় লোকেরা তাহ!র গুণের 
যথার্থ গৌরব করিয়াছেন। তীছার মৃত্যুসময়ে সহজ 
সছত্র হয়ুরোপীয় স্ত্রীপুকষ মুক্তকণ্ঠে রোদন করিয়াছেন। 
বীশুধৃষ্টের প্রতি খুউধর্্মাবলম্বিগণের যেরূপ ভক্তি ও 
শ্রদ্ধা, রামমোহন রায়ের প্রতিও ইয়ুরোপীয় অনেক 
লোকের প্রায় সেইরূপ ভাব ছিল। মনের মধ্যে কু- 
চন্তার উদ্দয় হইলে তিনি উপাননা করেন, এই কথা 
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শুনিয়া একী স্ত্রীলোক বিশ্মিত ভাবে তাহাকে জিড্লানা 
করিয়াছিল « মাপনকার মনে কি কুচিন্তার উদয় হয়?” 
এ কথা অনেকেই স্বীকার রঃ গিয়াছেন যে, রাম- 
মোহন রায় স্থান বিশেষের বড লোক নছেন, তিনি 
পৃথিবীর মধ্যে বড় লোক ছিলেন। তিনি রাজনীতি ও 
ধর্নীতি উভয় বিষয়েই পারদ ছিলেন । বিবিধ ভাষায় 
ও বিবিধ বিদ্যায় তীছার অনাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। 
ইংরাজী ভাষায় অধিকার দেখিয়া ইউরোপীয়ের! প্রশংসা 
করিতেন। পারনী ভাষ। এত শিখিয়াছিলেন যে মৌলবী 
রামমোহন রাঁয় বলিয়া বিখ্যাত হয়েন। সংক্কত ভাষায় 
এমন পুস্তক প্রায় ছিল না, ভিনি যাহার সমালোচনা 
করেন নাই | ম্বদেশীর দর্শন ও মনোবিজ্ঞান, ভিম্ন ভিন্ন 
ভাষায় অনুবাদ করিয়া সংস্কৃত শান্তর শিক্ষার্থা-বিদেশীয় 
দিগের মহৎ উপকার করিয়া গিয়াছেন | বন্তৃতঃ রাম- 
মোহন রায়ের সদৃশ ব্যক্তি পৃথিবীতে কদাচিৎ জন্ম 
গ্রহণ করেন। 


পদ্মলোচন মুখোপাধ্যায় । 


স্পা ীস স্ 


আমি এখন সংক্ষেপে যাহার জীবনচরিত লিখিতে 
প্রবৃত্ত হইলাম, তিনি এক জন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান | 
যদিও তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন নাঃ তথাঁপি যে সকল ৭ 
থাকিলে মানুষের চরিত আদর্শস্বরূপে সাধারণকে উপ- 
হার দেওয়া যায়, তাহার (দই সকল গুণের প্রায় এক" 
টারও অপ্রতুল ছিল না! এই প্রস্তাবের শিরোদেশে 
তাহারই নাম লিখিত হইয়াছে। 

তিনি, ১১৮৫ সালে (১৭৭৮২) হাঁবড়ার অন্তঃপাতী 
বালীগ্রামে ত্রান্ধণকুপে জন্মগ্রহণ করেন! তাহার পিতার 
নাম গোকুল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় । গৌকুলচন্দ্র এক জন 
কুলীন ও সন্ত্রান্ত লোক ছিলেন। কলিকাতায় চাকরী 
করিয়া মাসে তিন চারি শত টাকা উপার্জন করিতেন, 
সুতরাং পরিবার পোষণের ক্লেশ ছিল না । পদ্মলোচন 
তাহার জ্যেষ্ঠ পুজ। 

তিনি, পাচ বংনর বয়সের সময় গুক মহাশয়ের 
পাঠশালায় লিধিতে ধান। কিছু দিন পরে, স্তা 
তাহ!কে জানবাজারের “কী স্কুল” নাদক হত্রাজী 


পল্পলোচ'ন মুখোঁপাধ্যাগ্ন। ১৩৩ 


বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিয়। দেন। “বহুবাজারে পাঁকড়া+ 
সীরা ত|ছার মাভামহ ধর ” তিনি মামার বাড়ী 
থাকিয়! উত্তমরূপে ইংরাজী শিখিতে লাগিলেন । 

তিনি, যে স্কুলে পড়িতেন, সে স্কলের ছাত্র প্রায় 
সমুদায়ই ইংরাজ ও ফিরিঙ্গীর সন্তান। তাহাদের অধি* 
কাংশ পন্মলোচনের সদৃগুণে বশীভূত হুইল । তাছার 
সহিত প্রণয় হুওয়াণডে তাখারা আপনাদিগকে সুখী 
বোধ করিতে লাগিল। পন্মলোচনও তাহাদের ও 
অন্যান্য সাহেবদের সহব'সেই অবকাশ কাল কাটা" 
ইতেন। সর্ধদা হংরাজের সহিত কথাবার্তী কহাতে 
তিনি সুন্দররূপে ইংরাজী কহিতে শিখিলেন। হ্ছা 
অপ্প আশ্চধ্যের বিষয় নহে যে, ইংরাজদিগের সাহস, 
সহিযুঃতা, অগ্যবসায়, দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি সদ্গুণ 
সকল অভ্যাস করিলেন; কিন্তু এখনকার অনেকে 
ফেমন সাহেবের সঙ্গে মিশিলেই ধুতি ছাড়িয়া পে্ট,লন 
পরেন, শ্বধ্মা ত্যাগ করেন, এবং স্থরাসক্ত হন) 
সেরূপ তীহার কিছুই হইল না_তিনি তাহাদের একটা 
দোষও স্পর্শ করিলেননা। . 

বে সময়ে, _ এদেশে লেখা পড়ার রীতিমত আলোচনা 
ছিল না--প্রকৃত শিক্ষা হইতে পারে পলীগ্রামে এরূপ 
শিক্ষা স্থান ছিল ন',_-ত্রান্ষণপণ্ডিতের টোল ও গুক 
মহ,শ/য়র পাঠশালা ব্যতীত বিদ্যাঁশক্ষার উদার" 


১০৫. চরিভাইক। 


স্তর*ছিল নাঃ তখন কেহ সামান্যরূপ কিছু লেখা 
পড়া শিখিলেই সক ভীহাকে বিদ্বান বলিয়া 
আদর করিত। যে পন্ম ধাবু সেই সময়ে ইংরাজী 
ভাবায় বাস্তবিক সুশিক্ষিত হন, তিনি যে বিদ্বান বলিয়! 
পরিগণিত এবং দেশীয় লোকের ভূয়সী প্রশংসার 
পাত্র হহয়াছিলেন, তাছা৷ সহজেই বুঝা যাইতেছে । 
অণ্প দিনেই স্কুলের পড়া ছাড়িয়া কলিকাতার 
কোন সওদাগরের বাড়ী চাকরী করিতে আরম্ভ করি- 
লেন। আবার কিছু দিনের মধ্যেই উহ্ছা ছাড়িয়া দিয়া 
কোম্পানির কোন আফিনে কর্ম করিতে গেলেন। 
রেবিনিউ একাউন্টাপ্ট & আফিনে প্রথমে ১৫২ টাকা 
বেতনে এক কেরানিগ্িরী কর্থে নিয়োজিত হুইলেন। 
সদৃগডণের পুরস্কার হইবেই হইবে । তিনি বিলক্ষণ 
নিপুণভার সহিত কার্য্য করিভে লাগিলেন) সরুলের 
সহ্ত্ত সরল ও উদার ব্যবহার করিতে লাগিলেন ; 
প্রাণান্তেও মিথ্যা কছেন না, সাহেবের ভীহার এই 
নকল গুণ দেখিয়া! অতিশয় প্রীত হইলেন, এবং পর 
পর তাহাকে উচ্চ পদ প্রদান করিতে লাগখিলেন। 
শেষে পথম বাবু এ আফিসে ১০০২ টাকা! বেতনে 
রেজিগ্রারের কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই বাশঙ্গালী 





*. যে আ(ফিসে দেশের রাজস্ব সন্বন্ধীয় হিসাবাদ থাকে। 


পল্মলোচন মুখোপাধ্যায় । ১০৫ 


রেজি্রারের পদটী কেধল পদ্মলোচনের জন্যেই হ্যাট 
হয়, ইহা! পূর্বে ছিল ন]। ডঃ 

আফিনে যত গুলি র্দিনী কর্মচারী ছিলেন, 
কেহই পন্ম বাবুর মত শুদ্ধ করিয়৷ হংরাজী কহিতে 
পারিতেন না। স্বতরাৎ আফিসের সাহ্বদিগের, 
কাহকে কিছু বুঝাইতে হইলে বা কাহারও 
কোন কথ। বুঝিতে হইলে, পন্মলোচনকে মধ্যন্থ না 
রাখিলে চলিত না। সাহেবের অবসর কালে পনর 
বাবুকে নিকটে ভাকিতেন এবং কথোঁপকথন করিয়া. 
অত্যন্ত প্রীত হইতেন। এইরূপে দ্রেমে ভ্রমে, তিনি 
আফিসের বড় বড় কর্মচারী সাহেব এবং যাহারা কোন 
কর্ম করিতেন না, এরূপ অনেক প্রধান প্রধান স্বাধীন 
সাহেবদিগের আদরণীয় বন্ধু হুইয়া উঠিলেন। ভিনি 
যখন যাহা অনুরোধ করিতেন, সাহেবের ভৎক্ষণাৎ 
তাহ! গ্রাহ্য করিতেন । ক্রমে আফিসের মধ্যে তিনি 
একজন প্রধান হুয়া উঠিলেন; হচ্ছানুরূপ অনেক 
কাধ্য করিতে পারিতেন | 

তিনি বিষয়কর্ে প্রবৃত্ত হইয়া! মাতুলালয় ত্যাগ 
করিয়া বালীর বাড়ীতে গমন করিলেন। প্রতিদিন 
নৌকা করিয়া যাতায়াত করিতে লাগিলেন । এই সময়ে 
বালীর লোকের ঘোরতর দুরবস্থা ;-তাহাদের লেখা, 
পড়া শিখিবার স্থান, কি অর্থ উপার্জনের উপায় 


১০৬ চরিতাই্ফ | 


কিছুই ছিল না। তাছার৷ ভয়ানক দারিদ্র্য ছুঃখে কষ্ট 
পহত এবং পরম্পর পঙ্ছবৎ ব্যবহার করিয়া সর্বদ] 
অস্থধী থকিভ। ৯ সি এই ছুরবস্থা 
দেখিয়া পদ্ম:লাচনের অন্তঃঠকরণ দুঃখে অভিভূত হুইল । 
কিন্নাপে অবস্থা শুধরাইয় তাহাদিগকে সুখী করিবেন, 
নিরন্তর সেই চিন্তা করিত লগিলেন। পরে অনেক 
ভাবিয়া! বালীর ডিংসাই পাড়ায় একটী ইংরাজী বিদ্যা- 
লয় স্থাপন করিলেন। ছাত্রদিগকে বেতন দিতে হুইভ 
না) আবার যাহার] নিতান্ত ছুখী--পুস্তকাদি কিনিতে 
অক্ষম, তিনি তাহাদিগকে নিজ ব্যয়ে পুস্তকাদি প্রদান 
করিতে লাগিলেন । প্রথমে তিনি স্বয়ং শিক্ষা দিতে 
আরম্ভ করিলেন। প্রাতঃকালে কিয়ৎ ক্ষণ শিক্ষা 
দিয়া ১০ টার পর ঞলিকাতায় যাইতেন; সেখানে 
সমস্ত দিন পরিশ্রম করিনা সন্ধ্যাকালে বাড়ী আনিয়াই 
বিদ্যালয়ের কাধ্যে প্রবৃত্ত হইতেন । তাহার এই সময়ের 
পরিশ্রীম মনে করিলে শরীর কাপিয়া উঠে । ধন্য পদ্দা 
বারু! ধন্য তোমার সাধু হচ্ছ! | 

এইরূপে কয়েক বংদর গত হইলে, পত্ম বাবু 
একটু বিশ্রাম করিবার সমর পাইলেন। তীঙ্ছার 
গান প্রধান ছাত্রেরা বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান কাধ্যের 
ভার লইল$ তিনি কেবল রাত্রিতেই তাহাদিগকে 
শিখইতে লাগিলেন। যে দিন মফিন বন্দ 


পল্পলোচন মুখোপাপ্যায়। ১০৭ 


থাকিত, সে দিন বিদ্যালয়ের সমুদায় তত্ারধান 
রুরিতেন। 
ছাত্রের যেমন এক রি লিখ্বিতে পড়িতে সমর্থ 
হুইতে লাগিল, পদ্ম বাবু অমনি তাহাদিগকে আফিসে 
লইয়। গিয়া কর্ করিয়া দিতে লাগিলেন। এই সময়ে 
সাহেবের উহার কার্ম্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া বেতন 
বাড়াহয়। দিতে চাহিলেন। পন্ম বারু উত্তর করিলেন, _ 
“আমার ১৭০২২ টাকা বেতন যথেষ্ট হৃহয়াছে, _+৯% 
আর বুদ্ধির আবশ্যকতা নাই ।৮ তিনি য়ে, একবার মাত্র 
এরূপ বলিয়াছিলেন এমত নয়, যখন যখন বেতন বৃদ্ধির 
প্রস্তাব হইত, ভখনই এরূপ বলিতেন | তিনি যে কেবল 
এ কথাটা মাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহাও নয়, 
উহ্থার সঙ্গে আরও কিছু বলিতেন, তাহা এই ; কখন 
কহিতেন--“আমার হাতে এত কাষ পড়িয়াছে, এক! 
সম্পন্্ করিয়া উঠি:ত পারি না, আমাকে ষে টাকা দিতে 
চাছিতেছেন, তাহাতে আমার ছুই একটী সহকারীর পদ 
বাড়াইয়া দিন,এবং দয়] করিয়। এ সকল পদে আম]র 
ছ'ত্রগণকে নিযুক্ত ককন। যে ফেতু তাহাদের জীবিকা 
নির্বাহের কোন উপায় নাই। কখন বলিতেন,_-এই 
অফিদে আমার ছুই এক জন প্রতিবাসী কর্ম করিতেছে, 
দেখিতে পাই, ভাহার1 বে বেতন পায়, তাহাতে তাহাদের 
পরিবারের দুঃখ ঘুচে না, অওএব। আমাকে য়ে টাকা 


১০৮ চরিতাইক। 


বাড়াইয়। দিতে চাহিভেছেন, তাহ! ভাহাদিগকে দিন 1৮ 
এই সকল কথা৷ বলিবেন ধুলিয়াই তিনি নিজ বেতনবৃদ্ধি 
বিষয়ে বার বার ওদার্ধ্য রর করিয়াছেন। 

পদ্ম বাবুং গ্রামবাসী কোন ব্যক্তির ছুঃখের কথা 
শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না । ব্বাধ্যমত তাহার 
প্রতিবিধানের চেষ্টা করিতেন। কেহ তাহাকে দুঃখের 
কথা জানাইলে তৎক্ষণাৎ তাঙ্থার সবিশেষ পরিচয় 
লইভেন। সেই পরিবারে যে কোন ব্যক্তি কিছুমাত্র 
লিখিতে ও পড়িতে পারিত, ভাহাকে আফিসে লহয়। 
পিয়া কর্থ শিক্ষার্থারূপে নিযুক্ত করিতেন । ইহার যধ্যে 
কোন কোন ব্যক্তিকে নিজ ব্যয়ে আফিসে যাইবার 
পোসাক করিয়া দিতেন | যখন দেখিতেন, ভাহার! 
কার্ধ্যক্ষম হুহয়াছেঃ তখন সঙ্ক্রে করিয়া এক জন প্রধান 
লাছেবের কাছে লহইয়। যাইতেন এবং কছিতেন,-“এই 
লোকটী বড় ছুঃখী, লেখা পড়া যাহ! জানে, কায চালা- 
ইতে পারিবে-__অতএব আপনি অন্ুগ্রহ করিয়া ইহার 
এরুটা! উপায় করিয়া! দিলে আমি যথেষ্ট উপকৃত হইব ।” 
সাছেবেরা তাহাকে যেরূপ ভাল বানিতেন, তাহাতে 
উক্ত অনুরোধ রক্ষা হইতে ক্ষণকালও বিলম্ব হইত ন1। 
তিনি এইরূপে বালীর অনেকের অস্গসংস্থাপন করিয়। 


দিয়াছিলেন। 
আমরা পদ্ম বাবুর পদৃগুগের আলোচনা করিতে 
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করিতে মোহিত হইয়া উপযুক্ত স্থলে তাহার 
লাংসারিক বৃত্তান্ত বলিতে বিস্মৃত হইয়া আিয়াছি। 
এক্ষণে তাঁহাই বলিতে টিললাম | বোধ হয়, যে 
সময়ে তিনি বিষয় কার্যে প্রধত্ত হইয়া! পিত্রালয়ে 
প্রত্যাগমন করিলেন, দেই সময়েই খালন। জয়পুরের 
পালধিদিগের বাচীতে তাহার বিবাহ হয়। পদ্মলোচন 
যেমন এক জন দদ্গুণশালী সাধু পুরুষ; সহধর্শিণীও 
নর্জাংশে তাহার অনুরূপ হইলেন । তাহার মন, দয় ও 
পরলতায় ভূষিত ছিল। 

পদ্মলোচন ছুঃখির দুঃখ মোচনে ঘত অর্থ ব্যয় করি- 
তেন, পরোপকারে যত নময় ক্ষেপণ করিতেন; তাহার 
নাঁধুশীলা প্রণয়িনী তাহাতে ততই নন্তষ্ট হইতেন-- 
কিছু মাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। পদ্ম বাবু 
এরপ স্ত্রী পাইয়। যে, পরম সুখী হইয়াছিলেন, তাহাতে 
নন্দেহ নাই । তিনি সেকালের সম্্রান্ত কুলীনের ছেলে 
হইয়াও একের অধিক বিবাহ করেন নাই | ইহা অপ্প 
গরশংনার বিষয় নহে। 

তাহার পিতার ছুই সংসার । পদ্মলোচন জ্যেষ্ঠীর 
ঘন্ভান। বাহার ছুই ব| অধিক স্ত্রী থাকে, প্রায়ই তিনি 
ছোটটরীর অধিক বাধ্য হছণ। গোকুলচন্দ্রও এ পথের 
পথিক হইয়াছিলেন । পদ্ম বাবুর বিমাতা অত্যন্ত সপত্বী- 
বিছ্বেষিণী। তিনি সন্তত নপত্বীর নহিত কলহ করিতেন 


১১ চরিভাইক । 


এবং নিরন্তর চেষ্টা করিয়৷ তদীয় পুজকে পিভৃ-স্সেহ 
হইতে বঞ্চিত করিলেন | পদ্মলোচন তাহাতে কিছুমাত্র 
দুঃখিত হম নাই । তিমি ,বিমাতার পাতি ধত ভক্তি 
প্রকাশ করিতেন, “আপনি বিবাদ বিসম্বাদ করিবেন 
ন।” বলিয়। যত বুঝাইতেন, তিনি ততই তাহাকে শক্ত 
শক্ত গালাগালি দ্নিতেন। পিতার স্রেহশুন্য ব্যবহার 
এবং বিমাতার শক্রতা, পদ্ম বাবু অনেক দিন অবি- 
চলিত চিত্তে সহ্য করিয়াছিলেন ! শেষে দেখিলেন, 
বিমাত। কিছুতেই ক্ষান্ত হইবেন না; দিন দিন তাহার 
প্রতি অধিকতর অনছ্যবহার করিতে লাগিলেন । কি 
করেন, পাছে তাহার সহিত বিবাদ করিতে হয়, পাছে 
রাগ করিয়! তাহার অৰাধ্য হইতে হয়;--এই আশঙ্কায় 
তিনি বালী পরিত্যাগ করিয়া! কলিকাতায় গ্মন 
করিলেন + এবং একী বাড়ী ক্রয় করিয়া তথায় বান 
করিতে লাগিলেন । কলিকাতায় বাম করিলেন বলিয়। 
বালী ভুলিয়া গেলেন না; মাঝে মাঝে আসিয়। পিতা, 
বিমাত। ও প্রতিবেশিগণের তত্বাবধান করিয়! যাইতেন। 
: কালক্রমে পিতার শেষ দশ] উপস্থিত হইল । এ- 
পর্য্যন্ত, তাহার যাহা কিছু অর্থ নঞ্চিত হইয়াছিল, মৃত্যুর 
দুই এক দিন পুর্বে সমন্তই তিনি পত্সলেচনের অগো- 
রে ছোট স্ত্রীকে ও ভাঙার গর্ভজাত সম্ভানগণকে 
গ্রদ[ন করিয়াছিলেন । পিত। স্ৃত্যুশয্যায় শয়ন করি' 
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রাছেন গুনিয়! পদ্মলোচন দেখিতে গেলেন । পিতাকে 
তীরস্থ করার পর পিতৃব্য কহিলেন, দাদা মহাশয়ের 
কিছু আছে; এই বেল! জিজ্ান। করিয়া লও । পদ্ম- 
লোচন কহিগেন,_“তভীহার কিছু আছে কি না এখন 
আর জিজ্ঞানা করিব না। আমি জানি, তিনি 
আমা অপেক্গ1 আমার টৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণকে অধিক 
ডাল বাসেন; যদি কিছু থাক। সত্য. হয়, তাহাদ্িগকেই 
দিয়া আনিয়াছেন । এখন আমি জিজ্ঞানা করিলে 
মিথ্যা কহিতেও পারেন । অতএব আমি অস্তিম কালে 
আর তাহাকে মিথ্যা বলাইতে আভলাষ করি নাঃ 
তবে উহার খণ আছে কি ন! জিজ্ঞান। কর। উচিত ।” 
পরে পদ্মলোচন পিতাকে জিজ্ঞান। করাঁতে তিনি সহ- 
জেই অনেক খণেরহিনাব দ্রিলেন। পিতার মৃত্যু হইলে 
পদ্মলোচন কর্জ্ব করিয়! শ্রাদ্ধশান্তি ও পিতৃ খণ পরি- 
শোধ করিলেন । এই সুত্রে তাহাকে কলিকাতার বাটী 
বিক্রয় করিতে হইল, তথাপি বিমাতা কি বৈমাত্রেয় 
ভ্রাতাদ্রিগের নিকট এক পয়ন1ও সাহায্য চাহিলেন না । 
কলিকাতার বাটী বিক্রীত হওয়াতে অগত্যা তীহাংকে 
পুনর্ধার বালীর বাড়ীতে আসিয়া বাম করিতে হইল। 
পন্মলোচনের শেষ দশায় যে সকল বাংসারিক 
দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, শুনিলে সকলেই ছুঃখিত হইবেন 1 
কিন্ত পন্মলোচন ধৈর্য্যগুণে সেই সকল ছুঃখ অকাতরে 
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সহ্য করিয়াছিলেন । তাহার চারিটী পুত্র সন্তান হয়। 
আহার মধ্যে তিনটী সুশিক্ষিত হইয়। কাজ কর্ম করি- 
% তেছিলেন; কনিষ্ঠ হিম্ুকালেজে পড়িতেছিলেন। 
এ জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠ, তিনটী পুত্রই ক্রমে ক্রমে 
অকালে কাঁলগ্রানে পতিত হইলেন । এই প্রাণাধিক 
পুক্রগণের বিয়োগ পদ্মলৌচন শোঁকান্ধ হন নাই! 
মধ্যম পুত্র গুরুদানের অস্তোষ্টিক্রিয়ার মময়ে পন্মলোচন 
অবিচলিত চিত্তে এক জন বিদেশীয় লোকের মহিত 
আলাপ করিতেছিলেন। কি আশ্রর্যয । আবার পর 
দিন প্রভাতেই শোক বন্তাপ বিস্মৃত হইয়া একগি অনাথ 
বালককে কলিকাতার দাতব্য সমাজে লইয়া গেলেন । 
পদ্মবাবু ছুইটী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন ! স্কল 
স্থাপন করিয়া বালকগণকে লেখা পড়া শিখা ইতেন 
বলির। বাঁলীর লোকের তাহাকে “নকল মাষ্টার” 
বলিয়া আদর করিত । লোকে এখন যেমন এ উপা- 
ধিকে বড় একটা গ্রাহ্য করে না, পূর্বকালে সেরূপ 
ছিল না_-সে সময়ে “স্কুল মাষ্টার” উপাধি যথেষ্ট 
প্রীশংনারই ছিল | এবং সাহেবের। তাহার সত্যবাদিত। 
ও স্বাথশুন্য পরোপকারিতায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে “অর্ড' 
উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন | স্যারা, উইঞ্চ, গ্লাস, 
গ্রভূতি বড় বড় নিবিলিয়ান্‌ সাছেবেরা সহাকে 'লর্ভ 
পল্প' বলিয়া আহ্বান করিতেন | ইংলগ্ড মদৃশ 'সভ্যতম 


পদ্মলোচল মুখোপাধ্যায় । ১১৩ 


দেশের সর্বপ্রধান শ্রেণীস্থ লোকেরা লর্ড বলিয়। 
আখ্যাত হন। ইংলণ্ড কিরীপ,লোকেরা উক্ত উপার্লি 
প্রাণ্ত হন তাহা, ইহা বলিলেই কতক বুঝিতে পারা 
যাইবে যে, সর. জন. লরেলসং ভারতবধের প্রাধান 
শাসনকর্ত। হইয়াছিলেন, তথাপি লর্ড উপাধি * প্রাপ্ত 
হন নাই । পাঠকগণ এখন বিবেচন1 করিয়া দেখুন, 
প্রাগুক্ত নাহেবেরা ল্/ বলিয়। পদ্ম বাবুর কি পথ্যস্ত 
নম্মীন বৃদ্ধি করিতেন । 

পম বাবু, বলবতী দয়৷ ও ধর্্প্রবুতি লইয়া প্ুখি- 
বীতে আনিয়াছিলেন। পরের দুখ শুনিলেই তাহার 
হৃদয় আদ্র হইয়া যাইত; যতক্ষণ সেই দুঃখের প্রাতিবি- 
ধান করিতে না পারিতেন, তত ক্ষণ তাহার মনের 
শ্িরতা থাকিত না । 

তিনি অত্যন্ত নিরীহ ছিলেন | অধিক অর্থাগসের . 
সম্ভাবন! থাকিলেও কোনরূপ বিপজ্জনক কাধ্যে গ্রস্ত 
হইতেন না| এক বার সাহেবের তাহাকে প্রধান পোষ্ট 
আফিদের দেওয়ানী দ্রিতে চাহিলেন। তাহাতে তিনি 
বলিলেন, “এ শ্রেণীতে অনেক ভদ্রলোক কম্্ম করিয়। 
থকে; যদি তাহাদিগের মধ্যে কেহ কোনরূপ দুক্ষম্্ 
করে,- আমাকে লক্ভিত হইতে হইবে; অতএব আমর 
এ কর্ম করিতে অভিলাষন'ই।” পরে নাহেবেরা অনেক 





জন্‌ লরেনস্‌, , এদেশের বান হ্যাগ কারয়! বিলাত ২ যাও য়ে] 
গর লঙ উপাধ পাইয়াছিলেন। 


১১৪. চরিভা্ক। 


বুঝাইয়া এবং অধিক গোলমাল নাই দেখাইয়| তীহাঁফে 
উক্ত পোষ্ট আফিসের অগ্াক্টতাপদে নিযুক্ত করিলেন । 
কিছু দিন পরে একটী লোক তাহার নিকটে কোন 
কন্দ্ের প্রার্থন! জানাইল; তিনি তাহাকে সে বর্ম 
দিলেন । অল্প দিনের মধ্যেই নেই নুতন ব্যক্তি টাক 
চুরি করিয়। কাটকে গেল । তাহার চোকের উপর এক 
ব্যক্তি এইরূপ দুগ্দ্ম করিল এবং তাহার উপস্থিত 
ডুঃখের প্রতিকার করা আপনার ক্ষমতাতিরিক্ত 
দেখিয়। আগ্রহের দহিত কর্ম পরিত্যাগ করিলেন । 
তিনি যখন কলিকাতায় থাকিতেন, তখন নীলমণি 
দরে নামক এক ব্যক্তির নহিত তাহার আলাপ হয়। 
ইনি ইংরাজী ভাষায় পণ্ডিত ও পরম বৈষ্ণব ছিলেন । 
পদ্স বাবুতাহার নহিত ইংরাজী শিক্ষার উন্নতিদাধনে 
ও ধন্ধীলোচনায় প্রবৃত্ত হইরাছিলেন | উভযের মনের 
ভাব প্রায় নকল বিবয়েই একরপ ছিল, সুতরাং তাহা- 
দের বন্ধুত্ব যে অত্যন্ত স্থুখজনক হইরাছিল তাহা বল। 
বাহুল/। 
_ পদ্মলোচন যে বংশে জন্ম গ্রহণ করেন, ভাহারা 
শক্তির উপানক। কিন্ত শক্তি উপাননার প্রতি তাহার 
আন্তরিক বিদ্বেষ ছিল | তিনি শাক্তগণের উপারনা- 
প্রণালী দেখিতে পারিতেন না। তাহার পিতা মাত। 
যখন দুর্গোতনব কি শ্যামাপুজা উপলক্ষে বান্ধবগণের্‌ 


পন্ুলৌচন মুখোপাধ্যায় ৯১৫ 


সহিত মহাঁড়ম্বরে বলিদান করিয়া আমোদ করিতেন, 
তিনি তখন নিতান্ত বিষপনভাবে বাদি হইতে বহির্গগ 
হইয়। কোন প্রতিবেশির গৃহে অবস্থান করিতেন । 
ৰলিদানের কোলাহল কর্ণ গোচর হইলে তিনি রোদনো- 
সুখ হইতেন। ঈদ্বশ জঘন্যাচার-পরিশুন্য বৈষব ধর্দের 
প্রতি তাহার গোড়াগোড়ি শ্রদ্ধা ছিল। এক্ষণে নীল- 
মণি বাবুর হিত আলাপ হওয়াতে সহজেই বিঞুঃমন্ত্রে 
দীক্ষিত হইলেন । 

পল্পলোচন অত্যন্ত সত্যপ্রিয় ছিলেন। জীবিতকা- 
'লর মধ্যে কখন জ্ঞানপুর্বক মিখ্য। কহেন নাই। 
কাহাকে মিথ্যা কহিতে দেখিলে তিনি অতিশয় দুঃখিত 
হইতেন | বালি নিবানী কোন ব্যক্তির দুঃখের কথা 
শুনিবামাত্র পদ্প বাবু তাহার গৃহে গমন করিতেন এবং 
নান! প্রকার উপায় দ্বারা দেই ছুঃখের প্রতীকার করি- 
তেন । প্রতিবেশী কোন ব্যক্তি পীড়িত হইলে ওষধ 
পথ্য দিয়া তাহাকে সুস্থ করিবার চেষ্টা করিতেন। 
তাহাকে কেহ কখন কোন রিপুর বশীভূত হইতে দেখে 
নাই । তিনি আপন মনের উপর দম্পুর্ণ প্রভুত্ব স্থাপন 
করিয়াছিলেন । অতি ামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়। 
নামান্য ভাবে কালষাপন করিতেন । যারপর নাই 
বিনীত ছিলেন । যদি কোন উপকুত ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা 
প্রাকাশার্থ তাহার নিকট দেই উপকারের কথা উপস্থিত 


১১৬ চরিভাষ্ক। 


করিত, তিনি “রাম! রাম!” বলিয়া কানে হাত দিতেন। 
দাতব্য কার্ধ্য সমুদ্রায় অম্পন্ন করিয়া যে অবকাশ 
থাকিত তাহ তুলনীর মাল! হস্তে অভীষ্ট দেবের ম্মরেণ 
ও কয়েকগী সাধু শিষ্যের রহিত ধর্ম আল!প-নুখে 
অতিবাহিত করিতেন । | 

তিনি শরীর রক্ষা বিষয়েও অমনোঁযোগী ছিলেন 
না। প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে শয্যা হইতে গ্াত্রোখান 
করিয়া প্রাতঃক্ৃত্যাদি সমাপন করিতেন পরে কিছু 
কাল ব্যায়াম করির। কর্তব্য কার্যে প্রবৃত্ত হইতেন। 
মত্ন্য মাংন আহার করিতেন না | অপরাহ্ছে কিযরৎ- 
কাল ভ্রমণ করির। বাধু দেবন করিতেন । এই কল 
কারণে তিনি স্ৃতুযুকাল পর্য্যন্ত বল শরীর ছিলেন । 
শরীরক্ী এরূপ উত্তম ছিল যে, তাহাকে দেখিলেই 
মহাপুরুষ বলিয়া বোধ হইত । 

তিনি বরাবর শে পার্জিত অর্থে আবশ্যক ব্যয় 
নির্ধাহ করিয়া খিরাছেন $ কখন কোন বিষরে কাহারও 
নাহাধ্য লন নাই। তাহার প্রমাণ এই +--তিনি পেন্নন 
লইয়া তার্ধ দর্শনে গমন করিয়াছিলেন , গ্রমন কালে 
তৃতীর পুজের নিকটে যে ১০০- টকা লইয়া গ্রিয়া- 
ছিলেন, পেন্বনের ট।কা পাইবামত্রে তাহা বন্দাবন 
হইতে পাঠাইয়! দেন | 

কিছু কাল ভ্রমণ করিরাই গৃহে প্রত্যাগত হইয়! 


পল্পলোচন মুখোপাধ্যায় । ১১৭ 


ছিলেন । পরে ১২৪৭ সালে (১৮৪০খৃঃ) বাঁধি বৎসর 
বরঃক্রমকালে কঝৌব্র পরিত্যাগ করিলেন । সৃত্যুকীন্ে 
কিছুই সংস্থান ছিল না। তাহার স্বত্যুতে বালীগ্রাম 
তখন যে অনাথ হইয়াছিল বল। বাহুল্য | 

যে বালী এক্ষণে এদেশের মধ্যে একটী গণনীয় 
গ্রাম হইয়! উঠিরাছে ; এখন যাহার এমন পাড়াই নাই, 
বাহাতে দুই চারি জন সুশিক্ষিত দেখিতে পাওয়1 যায় 
না; যাহার শত শত লোক এখন নিঃস্বার্থ পরের হিত- 
কর কার্ষ্য মন দ্িতেছেন ; শুভকরী সভা ও শুভকরা' 
পত্রিক। যেখানে আপনাদের নাম স্বার্থক করিয়া বছ 
দিন বিরাজিত ছিল ; পল্মলোচন বাবুই দ্রেই বালীর 
এতাদুশ উন্নতির নিদান,-একথ। কে অস্বীকার করিবে ? 

পদ্ম ৰাবুর জীবন-তরুর মূল অবধি অগ্রভাগ পর্যন্ত 
দৃষ্টি করিলে লোকের চৈতন্য হয়; ভয় ও বিম্ময়ের 
পহিত মনে এরূপ ভাবের উদয় হয় যে, মনুষ্য কি পদার্থ 
এবং তাহাদিগকে কি ভাবে চলিতে হইবে, দেখাইবার 
জন্যই পদ্ম বাবু পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন ! ! 

বাঁলকগণ ! যদি মানুষ হইতে চাও--বড় হইতে 
চাও-দেশবিদেশে বিখ্যাত হইতে চাও--মনুষ্য ও 
ঈশ্বরের প্রিয় হইতে চাও--এবং ষদ্দি সুখী হইতে 
চাও, মহাত্মা! পদ্মলোচন মুখোপাধ্যায়ের জীবন চরিত 
অনুকরণ কর। 


মতিলাল শীল। 

পরিশ্রম ও বুদ্ধিবলে মানুষের কি পর্য্যন্ত উন্নতি 
হইতে পারে, মতিলাল শীলের জীবনচরিত পাঠে সবি- 
শেষ অবগত হওয়। যায়। 

প্রায় নোত্বর বংমর হইল, চৈতন্যচরণ-শীল নামে 
এক জন স্বর্ণবণিক্‌ কলিকাতার কলুটোলায় বাসা করি- 
তেন । তিনি মধাবিত্ব ও বন্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন ।ঙাহার 
একটী পুন্্র ও চুইগী কন্যা সন্তান জন্মে। এই পুন্রের 
নাম মতিঙ্গাল, ১১৯৮ সালে (১৭৯১) ইস্থার জন্ম 
হর। ইহার প্রায় পাঁচ বত্নর বয়সের সময় চৈতন্য- 
চরণ পরলোক গমন করেন। 

মতি শীল, লেখ। পড়। শিখিবার জন্য প্রথমে গুরু 
মহাখরের পাঠখালায় গিয়াছিলেন | সেখানে ষত দূর 
হইতে পারে, কিছু দিনের মধ্যে লে সমুদীয় শিক্ষ। 
করিলেন । বাঙ্গাল! লেখায় এমন হাত পাকিল এবং 
গুভস্করের অঙ্ক প্রণালী এমন উত্তমরূপে শিখিলেন যে, 
তাহার অক্ষর ও অহ্ককষ! দেখিয়। নকলে চমতকত 
হইত ও তাহার বুদ্ধির কতই প্রশংস। করিত। তিনি 
লেখ! পড়া শিখিবার উপযুক্ত সুযোগ পান নাই, 


মভিলাল শীল। ১১৪ 


কিন্তু যাহ! কিছু শিখিয়া ছিলেন, ই বুদ্ধিই তাহার 
প্রধান কারণ । | 

১৭। ১৮ বতমর বয়ঃক্রম কালে, কলিকাতার মধ্যে 
স্ুরতির বাগান নিবারী মোহনটাদ দের কন্যার রহিত 
তাহার বিবাহ হয় । ইহার কিছু দিন পরে আনুমানিক 
১২১৯ ষালে শ্বশুরের লঙ্গে উত্তরপশ্চিম প্রদেশীয় তীর্থ 
দর্শনে গমন করিলেন । বৃন্দাবন, জয়পুর গ্রভৃত্তি 
অনেক স্থান ভ্রমণ করা হইল। ম্ুতরাং এই তীখ্ব 
দর্শনানুরোধে ভীহার রিয়য়িজনোচিত দিগ্র্শন ঘটিয়া 
গেল। পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আনিয়া ১২২২ সালে 
(১৮১৫খুঃ) বিয়য় কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। 

কলিকাত। হরে যে গড় আছে, যেখানে গবর্ণ- 
মেন্টের নান! প্রকার জিনিনপত্র ও সৈন্যসামন্ত থাকে; 
মতি শীল প্রথমে পেই স্থানে কোন কর্মে নিযুক্ত হন; 
এই কর্ম করিতে করিতে ব্যবসায়ের সুত্রপাত্ত হয়। 

১২২৬ সালে (১৮১৯খ্‌ঃ) বোতল ও কর্কের ব্যবষায় 
আরন্ত করিলেন । ছোল। কিনিয়। রুষ্ণ পান্তী যেমর 
অনঙ্গত লাভ করেন, এ ব্যবসায়ে মতি শীলেরও প্রায় 
সেইরূপ হইয়াছিল। অতি অপ্প মূল্যে রাশীকৃত্ব 
বোতল ও কর্ক কিনিয়া, বিলক্ষণ লাভ রাখিয়া বেচি* 
বার সুযোগ পাইয়াছিলেন । এই লাভই তাহার উন্নতি 
ও উৎম়াহের মূল। 


5২৬ ঢরতাষ্টক। 


ইংলগ্ু হইতে কোম্পানির যে সকল বাণিজ্য 
জ।হ।জ কলিকাতায় আনিত, মতি শীল কিছু দিন পরে 
কেল্লার কর্ম ত্যা করিয়া তাহার কাণ্ডেন দাহের- 
দিগের মুচ্ছদ্দি হন | জাহাজে যে সকল দ্রব্য আনিত 
তাহা বেচিয়া দ্বিতেন এবং তাহাদিগকে এত্দেশীয় 
বিবিধ দ্রব্য কিনিয়। দ্রিতেন | ইহাতে তাহার .বিলক্ষণ 
সম্মান ছিল ও যথেষ্ট লাভ হইত । ক্রমাগত নয় বদর 
এই কার্য করেন ॥ - 

১২৩৫ সালে (১৮২৮খ:) তিনটা হৌষ অর্থাৎ ইয়ু- 
রোপাঁয় বাণিজ্যাথারের অধ্যক্ষ হইলেন । ন্মিথসন, 
হোল্ডস্‌ ওয়ার্থ, লিডিংষ্টোন এবং লিচ কোটেল্‌ ওয়েল্‌ 
এই তিন বাহেব তিন কুঠির অধিকারী ছিলেন । 
ক্রমশঃ অনেক বড় বড় বণিক্‌ সাহেবের কুঠির অধ্যক্ষ 
হইলেন । এখন তিনি পরিশ্রমজনক এত অধিক কার্যে 
আনক্ত হইয়াছিলেন এবং তাহা এমন নুশ্ৃঙ্খলার মহিত 
সম্পন্ন করিতেন ষে, শুনিলে বিন্মিত হইতে হয়। নমুদায় 
কুঠির প্রাত্যহিক উপস্থিত কার্য সম্পন্ন করিয়া নিত্য 
নিত্য আয় রায়ের হিসাব পরিক্ষার করিতেন। প্রতিদিন 
এরূপ করিবার কারণ জিজ্জীন! করিলে কহিতেন,“নিত্য 
নিত্য ছিনাব পরিক্ষার করিবার কারণ এই ষে কাহার 
নিকট কত দেন। এবং কাহার কত পাওন। তাহা নিত্যই 
জানিতে পারি এবং যদ্দি কেহ প্রাপ্য টাকা চাহে তৎ 


মতিল!ল শীল। ১২১ 


ক্ষণাৎ দিতে পারি ।” এই নময়ে তিনি কেবল কুীর 
কার্য করিতেন এমত মহে-_নিজের বাণিজ্যও বিল, 
ক্ষণ বাড়াইয়াছিলেন। বোতল ও কর্ক ব্যতীত দেশীয় 
ও ইয়ুরোপীয় ভুরি গ্রমাণ বিবিধ ভ্রব্যের ব্যবনায় 
আরস্ত করেন। ৃ 

মতিশীল ক্রমে বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিলেন। 
যখন কু'চীওয়াল! সাহেবদের কারবার রন্ধ হইয়! যাঁয়, 
দেই সময়ে ম্মিথ্নন্‌ নাহেবের কলিকাতাস্থিত গঙ্গা 
তীরবত্তী ময়দার কল ক্রয় করেন। এই কল অতি 
অদ্ভুত পদার্থ; বাপের বলে ইহার কার্য পির্বাহিত 
হইয়া থাকে । ঘে রাড়ীতে এই যন্ত্র স্থাপিত ছিল, 
গোম আনিরা দেই বাটীর স্থান 1বশেষে রাখিয়। 
দিলেই কিছুকাল পরে রাশীরুত প্রস্তত ময়দা পাঁওয়! 
যায়,--আর কিছুই করিতে হয় না। এই কল অদ্যাপি 
কলিকাতায় মাছে; এখন এক নাহেব, ভাড়া লঈ্ঘা 
উহার কার্য চালাইতেছেন। 

ধনাগমের সঙ্গে নঙ্কে, তাহার টাঁকা উপার্জনের 
ইচ্ছ। বাঁড়িয়। উঠিল । কিন্তু তাহ বলিয়া তিনি কখন 
টাকার জন্য অদপথে গমন করেন নাই এবং দুরাকা- 
ক্ষও ছিলেন না । যখন তাহার ঘরে চারিদিক হইতে 
অজজ্্র অর্থ আরনতিছিল, দেই সময়েই তিনি ভাড়া" 


টিয়। বাটী প্রস্তুত বিবার জন্য কৃলিকাতার ও ত্ব্ষ 
১১ | 


১২২ চরিভা্ক। 


পার্শ্ববর্তী অনেক ভূমি ও গৃহ ক্রয় করিলেন । এইরূপ 
দেখিয়া যাহারা ভাহাকে অর্থগৃপ, মনে করিবেন, 
তাহাদিগের এই বিবেছনা কর! উচিত যে, লোকের 
ভাল করিব বলিয়া উচ্চ পদ গ্রহণ বা বিপুল অর্থো- 
পার্জন, কোন ক্রমেই দৃষণীয় নহে । লোকের ভাল 
করিবার ইচ্ছাই যে,ভাহাকে অর্থোপাঁঞ্জনে নিয়োজিত 
করিয়াছিল, যদিও একথা নিঃংশয়ে বলিতে পার! 
যায় মা, কিন্তু তাহার অর্থে দেশের বিস্তর উপকার 
হইয়াছিল, এই জন্যই আমি এরূপ ইচ্ছা রি না যে, 
লোকে তাহাকে অর্থগৃপ বলেন। সাহন করিয়া বল। 
যাইতে পারে, তিনি ধনের গ্রক্কৃত প্রয়োজন বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন | 

যে নমরে, শবর্ণর জেনারেল মাকুহিন_ অব.হেষ্টির 
বাহাছুর এদেশীয় লোকদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত 
কলকাতায় ও অন্যান্য স্থানে বহু নংখ্যক বিদ্যালয় ও 
ঘমাজ সংস্থাপিত করেন এবং বঙ্গদেশীয় অনেক বড় 
বড় লোককে তাহার সহায়তা করিতে উতৎ্নাহিত 
করেন; বেই সময়েই মতি শীলের অন্তঃকরণে দরশ- 
হিতৈষী বলিয়! পরিচিত হইবার ও দেশের যথার্থ মঙ্গল 
সাধন করিবার অভিলায় জন্মে । কিন্তু তখন তাহার 
অবশ্থ। তাদৃশ উন্নভ ও অভীষ্টপুরক ছিল না । এক্ষণে 
নময় পাইয়া ৯২৪৯ নালে (১৮৪২) কলিকাতার 


মতিলাল শর । | ১২৩ 


অন্তর্গত পটলডা।্গায় একটা বিদ্যালয় সংস্কাপিত করি- 
লেন। 'শীল্ন কালেজ” ইহার নাম হইল। প্রর্থস্তে 
ছাত্রগণের নিকট একটাকা। করিয়। বেতন & লইতেন | 
কাগজ, কলম, পুস্তক এীভূতি যাহ! কিছু পাঠার্থিগণের 
প্রয়োজনীয়, নমুদারই নিজে দিতেন | পরে এ বিদ্যালয় 
“হিন্দু মেট্পলিটেন” কালেজের সহিত মিলিত হইয়া 
গেল। কিছু দিন পরে, মেট্রুপলিটেন কালেজ উঠিয়া 
গেলে, উহ! পুনপ্বায় পৃথক হইয়। পড়িল । এই সময়েই 
মতি শীল বালকগ্গণের নিকট হইতে বেতন লওর৷ এবং 
তাহাদিগকে কাগজ কলম দেওয়া রহিত করিয়! “শীল্স- 
ফাঁ কালেজ” ধ" নাম দিলেন । উহা অদ্যাপি বাহির 
শিমল। শঙ্কর ঘোষের গলি ৯নং বাঁটীতে সেই অবস্থা- 
তেই চলিতেছে | কোন নির্দিউ সময়ে এ বিদ্যালয়ের 
অবস্থা এরূপ ছিল ;--৩৩০ জন ছাত্র পাঠাভ্যান করিত 
এবং অন্যুন পাঁচ শত চাকা উহার মাসিক বায় ছিল। 
বোধ হয়, বর্তমান কালে উহার অবস্থা মেইরূপই 
আছে । এ বিদ্যালয় চিরস্থারী করিবার জন্য তিনি 
সাধ্যানুসাঁরে ষত্ধ করিয়। গিয়াছেন। 

১২৩৬ মালে (১৮২৯ খুঃ) যখন লর্ড বেশ্টিঙ্ক বাহা- 


৯ সে সময়ে অনেকের এইক্সশ সংস্কার ছিল এবং অদ্যাপি কাহার 
কাহার আছে যে, বনা বেতনে বালক পড়ান অপমানের বিষয়। এই 
নিমিত্তই প্রথমে বেতন লওয়! হইত। 

+ মতিলাল শীলের অবৈতনিক বিদ্যালয়। 





১২৪ রিতা | 


দুর এই দেশের সতীদাঁছের ভয়ানক প্রথা রহিত করেন, 
তখন এদেশীয় কতকগুলি লোক নহগমনের স্বপক্ষে ও 
বেন্টিক বাহাদুরের বিপক্ষে কলুটোলায় একটি “ধর্দ্- 
নভ।” স্থাপন করেন | সভার সভ্যগণ বহু 1দন ধরিয়। 
চেষ্টা করিয়াও বেন্টিঙ্ক বাহাদুরের সঙ্কপ্প বিফল 
করিতে পারেন নাই। তাহাদের সভায় নিরস্তরই দলা- 
দলি, জাতিমার। প্রভৃতি বিষর লইয়া মহা গোলযোগ 
হইত । যে বৎসর মতিশীল পটলডাঙ্গায় বিদ্যালয় 
স্থাপন করেন, দেই বার এক দিন ধর্দন্ভায় উপস্থিত 
হইয়া, তিনি একটী সুদীর্ঘ বক্ততা করিয়াছিলেন। তার 
স্থুল তাঁৎপর্যয এই ;--হে সভ্যগণ ! আপনারা নর্ধধা 
যে নকল আলোচনা ও অনুষ্ঠান করিয়া থ:কেন, তদ্দার 
কোন প্রকার ধর্ম সাধনই হইতেছে না। অতএব 
আপনার এরূপে বৃথ! সময় নষ্ট না করিয়া যাহাতে 
আপনাদের ধর্মনভার নাম সার্ধক হয়, এতাদৃশ কার্য্ের 
অনুষ্ঠান করুন ।” যাহাতে সভার ব্যয় হইতে “দশের 
অনাথ ও অক্ষমদিগের ভরণপোষণ হয়, সভ্যগণকে 
তাঁহার অনুষ্ঠান করিতে পরামর্শ দ্রিলেন । কেবল মাত্র 
তাহার যত ও বিশিষ্ট সাহায্যে এ কার্ধ্য সুসম্পন্ন হইয়। 
উাঠল। যাহারা আত্ম ভরণপোষণে অবমর্থ-ফাহা- 
দিগের ভরণপোষণ করিবার লোক নাই, কলিকাতা- 
বাদি এমন শত শত লোক মতি শীলের দয়! ও দাতিব্য- 


মস্ধিলাল শীল। ১২ 


গুণে গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে লাগিল । কালক্রমে দ্অন্যান্য 
দাতার দানধ্যান বন্ধ করিলেন্দ ধর্শনভাও উঠিয়া গে) 
কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞ স্থশীল মতি শীলের দানশীল হস্ত 
পুর্ববৎ প্রসারিতই রহিল এই ব্যাপার ঘটিলে,১২৫৪ 
সালে (১৮৪৭ খু) তিনি আপনার বিষয় হইতে এ 
কার্যযের এমন বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন যে, কলি- 
কাতাবাদি অনেক নিরাশ্রয় দরিদ্র লোক অদ্যাবধি 
প্রতিপালিত হইয়া আনিতেছে। 
তিনি যে সময়ে বিদ্যালয় নংস্থাপন করিয়াছিলেন, 
যে সময়ে ধর্মনভাঁয় সমাগত হইয়া অনাথ পালনের 
উপায় করিয়াছিলেন; সেই সময়ে আর একটী এমন 
কার্য করেন যে, সকলেই একবাক্যে তাহাকে প্রধান 
নৎকার্য্য বলিয়। স্বীকার করিয়া থাকেন ।-কলিকাতার 
প্রায় তিম ক্রোশ উত্তরে এরং কলিকাতা হইতে যে 
রাজপথ বারাকপুরে গিয়।ছে, তাহার পুর্বধারে “বেল- 
ঘরিয়া” নামে এক খানি গ্রাম আছে। তথায় পুর্ব 
বাঙ্গাল! (ইষারন্‌ বেঙ্গল) রেলওয়ের একটা ষ্েসন হই- 
যলাছে ; ইহাই উহার যথেষ্ট পরিচয় | সদাশয় মতি শীল 
এ স্থানে একটী অতিথিশাল। স্থাপন করিয়! গিয়াছেন। 
সেখানে,অদ্যাবধি প্রতিদিন ন্যুনাধিক চারি শত (কখন 
কখন ৭1৮ শত অতিথিও এককালে নমাগত হয় !) 
ক্ষুধার্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়। ইচ্ছান্ুরূপ পান ভোজনে 
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পরিতৃপ্ত হয় এবং তাহার গৌরবান্বিত নাম কীর্তন 
করিয়া পুলকিত হয় । * আহা ! অজ্ঞাত বিদেশাগত 
- শীতাতপ _ক্ষুৎপিপাপাকাতর-_ নিংন্বশ্বল--পরি- 
শ্রান্ত পথিকের বিষঞ্ণ বদনে যার ক্কুপাদৃষ্টি পতিত 
হয়। তিনিই মহাতু!। ! তাহারই জীবন সার্থক ! তাহা- 
রই অর্ধোপার্জন নার্থক ! 

মতি শীল, এইরূপ দৎ বিষয়ের অনুষ্ঠান ও আলো - 
চনায়, জীবনের অধিকাংশ অতিবাহিত করিলেন | 
তাহার অনেকগুলি অপাধারণ গুণ ছিল । কোন্‌ কন্ঠ 
কিরূপে করিলে কিরূপ ফল হইবে, তিনি পুর্কেই তাহা 
বুঝিতে পারিতেন । পুর্ধাপর পর্যযালোচন। না করিয়। 
কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না । বুঝিবার দোষে 
কেন বিষয়ে কষ্ট পাইলে আর নে দিকে বাইতেন 
না । তিনি বিলক্ষণ সদ্ধায়ী ছিলেন; একটী পয়পাও 
অপব্যয় করিতেন না । তাহার নিত্য খরচের বাহুল্য 
হইলেও তাহাতে পামগ্জন্য ছিল । কোন কারণ বশতঃ 
যদি কাহার প্রতি একবার বিদ্বেষ জন্মিত, জন্মাবছিন্গে 
'আর তাহার সহিত কথ! কহিভেন ন।| সম্পর্ক-বিরুদ্ধ 
বা হত বড় লোকই হউন, কাহাকেও ন্যাধ্য কথ। 
বলিতে ছাড়িতেন ন। | যেমূনই জটিল বিষর হউক না, 
আপনার বুদ্ধির দ্বারাই তাহার একরূপ মীমাংস। করি- 
য়। লইতে পারিতেন | তাহার বিষয় বুদ্ধি এমন উত্তম 
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ও অভ্রান্ত ছিল ষে, বড় বড় নাহেবেরাও তাহার 
পরামর্শ লইয়া কার্য ফরিতেন | আচার 
ন্বধন্ম-ত্যাগী কিম্বা গৌঁড়। হিন্ছুদিগের প্রতি অত্যন্ত 
বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেন। জাতীয় ধর্মের প্রতি 
তাহার প্রগাঢ় বিশ্বান ছিল এবং হিন্ছু ধশ্ৰের প্রধান 
অনুষ্ঠেয় কর্ম কাণ্ড সম্পাদন করিতে বিশেষ বত্বুবান্‌ 
ছিলেন। কোন ব্যক্তি বিপদে পড়িয়া শরণ1গত হইলে 
তাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করি- 
তেন । ছুঃখির দুঃখ দেখিয়া! কাতর হইতেন ;$ পরো- 
পকারে বিমুখ হইত্তেন না । যাহা বলিতেন কদাপি 
তাঁহার অন্যথ। করিতেন না । 

তাহার জ্যে্ঠতাত গৌরচন্দ্রশীল ধনবান্‌ ছিলেন ! 
পু না থাকায় তিনি স্বত্যুকালে আপনার এক 
কন্যাকে নমত্ত বিষয়ের উত্তরাধিকীরিণী করিয়। যান । 
নেই কন্যা অক্ষম ছিলেন বলিয়া মতিশীলের উপরে 
বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমর্সিত হইয়াছিল। 
তিনি প্রথমাবশ্থায় এ বিষর হইতে মূলধন লইরা নিজে 
ব্যবনায় আরম্ত কবিযাছিলেন। ইচ্ছা! করিলে, সে 
টাকা কেন, তিনি আরও অনেক অর্থ আত্মসাৎ করি- 
তে পারিতেন; কিন্তু তাহা না করিয়া, সময়ে এ 
টাক! কড়ায় গণ্ডায় হিনাব করিয়া পরিশোধ করিয়া- 
ছিলেন । তিনি এই পরিবারের দ্বারা উপকৃত হইরা- 
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ছিলেন ৰলির়! তীহাদিগের উদ্নতির নিমিত্ত কাঁয়মনো- 
বাঁক্যে চেষ্টা করিতেন ।* বাল্কগণ ! দেখ, এই 
আখ্যানে, তাহার কিরূপ মনের ভাব প্রকাশ পাই- 
তেছে। 
তিনি, যে ম্মিথসন্‌ হোলডস ওয়ার্ঘথ সাহেবের কাছে 

কর্ম করিয়। উন্নত হইয়াছিলেন, তাহার ম্বত্যুর পর 
তাহার স্ত্রী দুঃখে পড়িয়া অনেক দিন এই দেশে ছিলেন 
মতিশীল, তাহার দুঃখ দূর করিবার জন্য অনেক পরি- 
শ্রম--অনেক যত্বু ও অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। 
এমন কি! বিবি ইংলগ্ডে গমন করিলে পর, তিনি 
সেখানেও টাকা পাঠাইয়। দিতেন । 

তাহার স্থতি ও তর্কশক্তি বিলক্ষণ বলবতী ছিল । 
রীতিমত শিক্ষা করেন নাই, কিন্তু নর্ধাদা ইংরাজদি- 
গের সঙ্গে থাকিতেন বলিয়াই, দেখিয়। শুনিয়। কার্ধেয।- 
পমোগী ইংরাজী লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছিলেন ; 
প্রায় কল বিষয়ই বুঝিম্া তর্ক বিতর্ক করিতে পারি- 
তেন। 

ত্রাহার বাবুখিরী ছিল না; স্বভাব পুর্ঝাপর একই 
রকম ছিল। ধুতি, চাঁপকান ও হাতেবাধ। পাগড়ী 
তাহার চিরজীবনের কুীর পরিচ্ছদ ছিল। লোকের 
টাকা কড়ি হইলে প্রায়ই জমীদার হইব, অনেকের 
গরডু হইব বলির। অভিলাষ হইয়া থাকে; ভাহার 
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তাহা ছিল না। খণদান হইতেই তাহার ভূম্যধিকারের 
স্ুত্রপাত হয়। তিনি যাহাদ্রিগকে ট।কা ধার দিয়্ছ- 
লেন, তাহাদিগের অনেকেই নগদ টাক দিয়া খণ 
পরিশোধ করিতে না পারয়। তাঁলুক বিনিময় করি- 
য়াছিল । এক্ষণে তাহার সম্তানগণের যত্বে এ জমী- 
দ'রীদিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। 

যাহা হউক, যিনি এত গুণের লোক ছিলেন; বিনি 
কেবল মাত্র আপনার বুদ্ধি, পরিশ্রম ও যত্বু দ্বারাই 
উন্নতি তরুর উচ্চতম শাখার ফলভোগ করিয়াছিলেন, 
যিনি নান! প্রকার সৎকন্ম্মঘার লোকের উপকার ও 
আপনার নাম চিরম্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন; যিনি 
অনাথের নাথ, বিপন্লনের শরণ ও বণিকৃকুলের আভরণ 
শ্বরূপ ছিলেন; নেই মতিলাল শীল ২।৩ দিন রোগ 
ভোগ করিয়া অবশেষে ১২৬৯ সালের (১৮৫৪ খুঃ) ৭ই 
ৈযষ্ঠ রজনীযোগে আপনার প্রস্তত গঙ্গার বাধ ঘাটে 
৬৩ বতনর বরঃক্রমকালে ম্ানবলীল। বন্বরণ করেন | 
শুনিয়াছি, অন্তিম কালেও, মরিবেন বিয়া তাহার 
হৃদয়ে ভয়ের বঞ্চার হয় নাই তিনি নাতিদীর্ঘ নাতি 
খর্ব মধ্যমাকতি শ্যামবর্ণ মনুষ্য ছিলেন। 

তাহার স্বত্যুর পর তাহার পুভ্রেরা মহা! সমারোহে 
বহুদিন কলিকাতায় বন করিয়াছিলেন। তাহাদের 
সমৃদ্ধির নীমা ছিল না। তাহার পাঁচ সহোদর । 
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জ্যেষ্ঠ হীরালাল, মধাম চুনিলাল, তৃতীনন পান্নীলাল, 
চতুর্থ গোবিন্দলাল, এবং কনিষ্ঠ কানাইলাল। এক্ষণে 
গোবিন্দলাল ভিন্ন আর কেহই বর্তমান নাই। কন্যাও 
পাচগী) তাহারা নকলেই নংপাত্রে প্রদত্তা হইয়াছি- 
লেন। মন খুলিয়া আশীর্বাদ করিতে হইলে লোকে 
“ধনে পুরে লক্ষমীশ্থর হও” বলিয়া থাকে; মতিশীল 
বাস্তবিকই মেই আশীর্ধাদের ফলভজন হইয়াছিলেন। 

আমর] এখন প্রার্থনা করি, আমাদের দেশে 
এতাদবশ লোকের নংখা। বৃ্ধি হউক। যাহাদের ধন 
ও ক্ষমতা হইতে এক্ষণে দেশের মঙ্গল না হইয়া বরং 
অমঙ্গল নাধন হইতেছে, তীহারা মতিলাল শীলের 
অনুকরণ করুন। 
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ইনি, ১২৩১ সালে (১৮২৪খৃ১) কলিকাতার দক্ষিণ 
ভবানীপুরে ব্রা্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন! তাহার 
পিতা৷ একজন প্রধান কুলীন ছিলেন। তাহার মাত 
বিবাহ | এই সাঁত পত্ীর মধ্যে হরিশের মাতি। সর্ব 
কনিষ্ঠা | হরিশের জননী, ভবানীপুর নিবারী কোন 
রন্তরান্ত ও সম্পন্ন লোকের দৌহিত্রী; "ইনি ত্দাপ 
জীবিত আছেন । কুলীনের। বিবাহিতা স্ত্রীগণকে প্রায় 
গৃহে লইয়া যায় ন।; স্ত্রীরা আপন আপন গস্তানাদি 
লইয়া পিত্রালরে বান করেন৷ হরিশের মাতারও সেই- 
রূপ ঘটিয়াছিলল | ভিনি মামার বাড়ী থাকিতেন; সেই 
স্থানে থাকিরাই তাহার বিরাহ হয়; আুতরাং মার 
মামার বাড়ীতেই হরিশের জন্ম হইয়াছিল। 

তিনি অতি শৈশবাবস্থায় ক্যেষ্ঠ ভ্রাতা হারাণটন্দর 
মুখোপাধ্যায়ের নিকট, বাড়ীতে ইংরাজী বর্ণমাল। শিক্ষা 
করেন | সাত বত্বর বরঃক্রম কালে তবামীপুরের কোন 
ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়িতে আরন্ত করিলেন । বেতন 


রি 


দিবার নঙ্গতি ছিল ন৷ বলিয়। তিনি স্কুলের অবৈতনিক 


১৩২, চরিতাইক। 


বালকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন । বিদ্যালয়ের অধ্যা- 
পক ও ছাত্রগণ, অতি অল্পু দিনের মধ্যে, স্করিশকে এক 
জন বুদ্ধিমান ও মেধাবী শিক্ষার্থী বলিয়া জানিতে 
পারিলেন। তিনি আপনার প্রাত্যহিক পাঠগুলি এমন 
তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিতেন এবং এত নুক্স সুক্ষ ক্স 
দিজ্ঞ।লা করিতেন যে, রিদ্যালয়ের এক জন শিক্ষক 
য়েই জন্য নতত শঙ্কিত থাকিতেন। হুরিশ অতিশয় 
শরম ও মনোযোগের নহিত পড়িতে লাগিলেন । 
ছয় সাত বৎসর পড়া হইলে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষী- 
যনেরা তাহাকে হিন্দুকলেজের ছাত্রগণের সহিত কোন 
বিশেষ পরীক্ষ। দ্রিতে অনুরোধ করিলেন । এই পরী- 
ক্ষায় প্রাস্তত হইতে হইলে যত দিন পড়া আবশ্যক তছুং 
পহুক্ত সম্য় ন। পাওয়ায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না । 
তাহার অসাধারণ স্বতিশক্তিতে মোহিত হইয়াই কর্ৃ- 
পক্ষীয়ের। গ্র্কুত বিষয় নিরূপণ করিতে না পারিয়। 
তাহাকে এ অনুরোর করেন ! 
এই পরীক্ষার পর তিনি স্কুলের পড়া। ছাড়িয়া কর্মের 
চেষ্টী দেখিতে লাগিলেন । জীবিত কালের মধো আর 
বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন নাই । কিছুদিন পরে নিলাম 
কারক কোন বণিক সম্প্রদায়ের আফিনে একটি ৮৭ 
টাকা বেতনের করতে নিবুক্ত হইলেন। অনেক দিনপরে 
আর ছুই টাকা বৃদ্ধি হইগ্লা দশ টাকা হইয়াছিল | মেঃ 


হরিশ্চন্্র মুখোপাধ্যায় । ১৩৩ 


টল! নামে এক সাহেব এ সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। 
হরিশ বাবু প্রত্যহ অভিনব উৎসাহের সহিত তবানীপ্পুত্ 
হইতে টলার আফিসে কর্ম করিতে যাইতেন | যেরূপে 
ছাতা হাতে --পান চিবাইতে চিবাইতে-_লম্বা লম্বা পা 
ফেলিয়। নির্ভয় চিত্তে গমন করিতেন এবং এ সামান্য 
কর্মে যেরূপ শ্রম ও যত করিতেন তাহা দেখিয়া তাহার 
প্রথমাবস্থার যিব্রগণ বুঝিয়াছিলেন, ভিনি ভবিষ্যতে 
এক জন বড় লোক হুইবেন। 

বিদ্যালয় ছাড়ার পর এবং টলার অফিসে কর্শে 
নিযুক্ত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্বে হছরিশ অত্যন্ত ছুরবন্থ'র 
পড়িয়াছিলেন। অধিক কি বলিব, অন্কষ্ট পর্য্যস্ত উপ- 
স্থিত হইয়াছিল | তিনি ল্য়ং বরাহনগর নিবাশী কোন 
বন্ধুর নিকট সেই অবস্থায় এইরূপ গণ্প করিয়াছিলেন, 
«এক দিন ঘরে কিছুমাত্র খাবার সংস্থান ছিল ন1। এমন 
পিতলের বামনও ছিল না যে, তাহা বন্ধক দিয়া সে 
দিনের খরচ চালান । বিষণ্ন ও গম্ভীর ভাবে আপন 
দুর্ভাগ্য চিন্তা করিতেছিলেন । এতাদৃশ দুঃখের অবস্থার 
পড়িয়াও, বিষবপালক বিধাতা তাহাকে পরিত্যাগ কার্রি- 
বেন বিশ্বীস হইতেছে না--এমন সয়য়ে এক জন জমী- 
দারের মোক্তার আসিয়! তাহার নিকট উপস্মিত হইলেন। 
কতকগুলি বাঙ্গালা কাগজপত্র উৎকৃউ হইংরাজীতে 
দ্ানুরাদ করিয়া! দিতে কহিলেন এবং তাহার পারি- 

ই 


১৩৪ চরিতা্ক। 


€ 


তোধিক সবন্ধপ দুইটা টাকা দিতে চাঁছিলনে | হরিশ এ 
দুটী টাকাকে ছুইটী মোহর বিবেচনা করিয়া! মোক্তারের 
কায সারিয়। দ্রিলেন |” এই গণ্প দ্বারা তাহার বাল্য 
জীবনের ঢুই'ী বিষয়েরস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে; 
তিনি বালাকাল হইতেই হংরাজী লিখিতে এবং ঈশ্বর 
চিন্তা করিতে শিখিয়াছিলেন ! তিনি যে বালক কালেহ্‌ 
হুংরাজী ভাষাতে রচনা করিতে পারিতেন, তাহার 
আরও একটী প্রমাণ আছে । ডিনি কাহাকে হতরাজীতে 
দরখাস্ত লিখিয়। দিয়াছিলেন; সেই দরখাস্ত লেখা দ্বারাই 
তিনি টলার আফিসের চ।করী পান । ফলে, বিষম ক্রেশ- 
কর অন্চিন্তা বশতই, তাহাকে বাল/কালে স্কুল ত্যাগ 
করিতে ও টলার আফিসে তাদৃশ সামান্য বেতনের কর্ম 
গ্রশ্থাণে প্রবত্তিত হইতে হুইয়াছিল। সমূহ অপ্রতুল ও 
উত্তেজনা নত্েও, অন্যায় পথে অর্থোপার্জজন করিবার 
লালসা তাহার অন্তুঃকরণে কখন উদয় হয় নাই। যে 
আট দশ টাকা বেতন পাঁইতেন তাহাতেই মন্ত্র ছিলেন; 
বেতন বৃদ্ধির জনয কখন প্রভুগণকে বিরক্ত করেন সই । 

এই স্থানে তিনি অনেক দিন কাজ করিরাছিলেন। 
পরে ১২৫৮ লালে (১৮৪১ খ্বঃ) কোন নৈলিক কার্ধ্যা- 
লয়ে ২৫২১ টাকা বেতনের একটা পদ শুন্য হইল। 
ঘোষণা হওয়াতে সম্বদ পাইয়া হুরিশ উচ্ছার চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন । এ কর্মে ব্রমশঃ উন্নতির সম্তাবন। 
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ছিল বলিয়া উহ! পাইবার জন্য অনেকেই অভিলাধী 
হহয়াছিলেন। কর্ম্াকাঞ্ফিদিাকে একটী পরীক্ষণ 
দিতে হইয়াছিল। সেই পরীক্ষায় হরিশ সর্বাপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট হইলেন দেখিয়া, অব্যক্ষগণ তাহাকেই সেই 
কর্মে নিয়োজিত করেন । 

হরিশের বুদ্ধি-শুদ্ধি দেখিয়া এবং স্বাভাবিক গু৭- 
গ্রামে বাধিত হুহয়। মেঃ ফেল নার, মেঃ মেকেঞ্জি প্রভৃতি 
অধ্যক্ষের! ও প্রবান প্রধান কর্ম্মচারিগণ তাহার প্রতি 
মিত্রবং ব্যবস্থার করিতেন। তিনি বিদ্যাশিক্ষায় ও 
অধ্যরনে একান্ত অনুরাশী ছিলেন বলিয়া, তীহার। 
তাহাকে সছ্ুপদেশ ও পাঠ্যপুস্তক দিয়! সাহায্য করিতে 
লাগিলেন । তিনি আরও নানাবিধ পুস্তক পড়িতে 
পাইবার আশয়ে, আপনার সেই অপ্প বেতন হহুতে 
মাপিক দ্ুঃ টাকা দাতব্য স্বীকার করিয়া, কলিকাতা 
সাধারণ পুস্তক।লয়ের স্বাক্ষরকারী হইলেন । এই সময় 
হইতে ইচ্ছামত পুস্তক দেখিতে পাইতেন। কুটীর 
অবকাশ কালে, তিনি “মেটকাফ. হলে” উপবিষ্ট হুহয়া, 


প্রধান প্রধান পগ্ডিতগণের গ্রন্থ সকল এগাঢ মনো- 
যোগের সহিত অধ্যয়ন করিতেন ॥ 


ভিনি কাধ্যদক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ দ্বারা, কর্ম 
স্থলের সমস্ত অধ্যক্ষগণের নিকট অবিলম্ষে,সবিশেষ পরি- 
চিভ হছলেন। কর্ণেল গলডি ও চ্যাম্পনিজ সাহেবের 


১১৬ চরতাষ্টক। 


প্রিয়পাত্র হইলেন। এ কর্ণেলছ্বয় সুযোগ পাইলেই, 
ঈরিশকে উচ্চ পদে উন্নত্ব করিতেন | এমন কি তাঙ্ার 
নিযুক্ত হওয়ার বৎসর না ফিরিতেই ১০০. ট:কা 
বেতন হুইরাছিল। ক্রমশঃ তিনি সহক।রী মিলিটারি 
অডিটরের সম্মাননুচক ও ভারবছ পদ প্রাপ্তি 
হইলেন । 

মধ্যে অনেক গোলযোগ যায়। হরিশ স্বভাব? 
স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন; অধ্যক্ষগণ্ণের অন্য,য় গ্রতুত্ব 
সহিতে পারিতেন না। এক দিন কোন হিসাবে একটি 
ভুল দেখিয়া! কর্ণেল চ্যাম্পনিজ, তাহাকে তিরস্কার 
করেন । হুরিশ দেখিলেন এ বিষয়ে ত্ীছার কিছুমাত্র 
দে'ষ নাই ; অথচ প্রভু তাকে অবিশ্বাস করিতে-ছন। 
প্রভুর অবিশ্ব'স,স্থলে চাকরী করা উচিত নহে বিবেচনা 
করিয়া তিনি কর্থ পরিত্যাগ করিবার প্রস্তাব করিলেন। 
কর্ণেল গল্ডি, দেখিয়া শুনিয়। বিল্মিত হইলেন; তখন 
তাহার আনন্দ হুইল। অতিরিক্ত তেজক্সিতা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন বলিয়া এখন হুরিশ চ্যাম্পনিজ, সাহে- 
বের নিকট ক্ষম] প্রার্থনা করিলেন; তিমিও লজ্জিত 
হইয়া ক্ষমা করিলেন। তাহার হছরিশকে যেরূপ ভাল 
বাসিতেনঃ এই আকল্মিক ঘটনা হওয়াতে তাহার কিছু 
স হুর নাই। সাহেবের! যতদিন এখানে ছিলেন 


মত্র 
ভাছ.র প্রতি মান স্বেহ.ও প্রণর গরক।শ করিতেন। 


চা 
সপ 
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বি 


তি 
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কুলীনের ছেলে বলিয়া ১২ বদর বয়সে তাহার 
বিবাহ হইয়াছিল | বালীর উত্তর পাড়ার গোবিন্দচন্্র 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। ১৬ বৎসর 
বয়ন্রমকালে তাঞ্ছার একটী কন্যা হয়)-_কন্যাটী ৬ 
দিবনমাত্র জীবিত ছিল। পর বংসর জর একটী পুন 
জন্মে। এই শিশুটী ১৫ দিবদ বয়ুস মাতৃহীন হইয়া 
অণ্প দিনের যধ্যেঘ প্রাণভ্যাগ কবিয়া বাল্যবিবাহের 
বিষময় ফল দেখা হয়] যায়। পত্বী-বিয়ৌগের চারি মাস 
পরে, মামার অনুরোধে হরিশ পুনরার বিবাহ করেন । 

তাহার লেখা পড়া শিখিবার বাজনা ক্রমেই প্রকল 
হইয়] উঠিল। সেনাসম্বন্ধীয় কার্য্যালয়ে নিযুক্ত হুই- 
যাই নানা প্রকারে অধ্যয়নের সুবিধা করিরাছিলেন। 
তিনি এই সময়ে ইংরাজী ভাষায় বেশ লিখিতে ও 
গ্রস্তাব রচনা! করিতে শিখিয়াছিলেন । এই সময়ে 
কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে যত সম্বাদপত্র প্রকাশ 
হহত, প্রার মকল কাগজেই ছরশের লেখা দেখ, 
যাইত। তিনি এরূপ লেখায় তৃপ্ত না হুইয়! কোন সম্বদ 
পত্রের সম্পাদক হইবার বাসনা করিলেন । | 

তদন্থুপারে “হিন্দু ইঞ্টেলিজেন্সর* নামক সাপ্তাঁছিক 
পত্রিকার অধিকারী ও সম্পাদক কাশীএসাদ ঘেষের 
সছিভ আলাপ করিলেন এবং কিছু দিন পরেই উর 
এএ জন প্রধান লেখক হইলেন | কিন্তু তাহার সহ্তি 


১৩৮ চরিতা্ক।, 


মনের মিল না হওয়াতে এবং সম্পাদক ভাঙার লিখিত 
কন্নেকটা প্রস্তাব পত্রিকান্থ না করাতে তিনি ক্রমশঃ 
এ পত্রিকার উন্নতি সাধনে নিকংসাহ হুহয়া পড়িলেন। 
এই সময়ে কলিকাঁতার কোন ক্ষমভাপন্ন ও সাহিত্যা- 
নুরাগী বাক্তি “বেঙ্গল রেকা্ডর” নামক এক খানি 
পত্রিকা প্রচার করিতে লাগিলেন । 

“ইপ্টেলিজেন্স:রর” সহিত সংঅ্বব রাখা তাহার 
বিরক্তিকর হইয়াছিল ; স্ুতরাৎ এক্ষণে তাহা! পরিত্যাগ 
করিয়া “রেকর্ডারের” সম্পাদক হুহছলেন। কিছু দিন 
পরে রেকর্ডার রছিত হইয়1 “থিন্ছ্ব পেট রিয়ট” নামক 
সম্বাদ পত্রের স্ন্টি হইল । রেকডণরের গ্রাহকগণই 
ইহার গ্রা্ক হইলেন এবং ইহার কর্ধচারিগণ ও ছরিশ 
এই নুতন পত্রিকা চালাইতে লাগিলেন । পেট রিয়টের 
অধ্যক্ষ ইহার অকিঞ্চিংকর লাভাঙ্ক দেখিয়া চিত হুই- 
লেন এবং ভিন বংসরের মধ্যে হাজার কতক টাক] 
লোকপান দিয়া, ইহার স্বত্ব বিক্রয়ের অভিলাষ প্রকাশ 
করিলেন। কোন স্বত্ৃক্রেতা উপস্থিত না হওয়াতে 
পত্রিকা প্রচার রছিত করিয়া, মুদ্রাধন্ন ও অন্যান্য 
উপকরণ বিক্রয় কর! স্থির হইল । 

হরিশ, মিতব্যরিভা গুণে কিঞ্চি২ অর্থ সঞ্চয় করিয়া 
ছিলেন; “পেট্রিয়ট» প্রচারে লাভ হইতেছে না এবং 
আপনি উহার অবস্থা উন্নত করিতে পারিবেন কি না, 


হরিশ্চন্্র মুখোপাধ্যায় । ১৩৯ 


ভাঙার ঠিক নাই, তথাপি উক্ত সঞ্চিত অর্থ দ্বারা উতার 
স্বত্ব ক্রয় করিলেন । যেহেতু, পেট রিয়টটী এককান্ে 
রছিত হুইয়া যায়, ইহা কোনরূপেহ তার সহ্য হছল 
না। তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, তাহার শ্রমে 
পেট রিয়ট, অস্ততঃ আপন ব্যয়োপধোশী অর্থ ও উপা- 
জ্জন করিবে । সন্বাদ পত্র লিখিয়া, বিশেষ লাভের 
আ[ভলাষী ছিলেন না। 

১২৬২ সালের (১৮৫৫ খুঃ) জ্যৈ্ঠ মাস হইতে 
উহার ভ্রাতার নামে কাগজ চালাহতে লাগিলেন। 
ছ'প;খানা ও কার্যালয় ভবানীপুরে বাচীর নিকটে 
আনিয়া স্থাপিত করিলেন। ১২৬৪ সালের (১৮৫৭ 
খু?) আষাঢ় মাসে ১০০২ টাকা এবং অপর কয়েক মাসে 
কিছু কিছু লোকপান দিয়াছিলেন কিন্তু এই ক্ষতি, তিনি 
এরীপে সহ্য করিয়াছিলেন যে, ভনম্নিমিত্ত কেহ কখন 
তীহাকে বিরক্তি প্রকাশ করিতে দেখে নাই বরৎ 
লোকে মনে করিত উহা হইতে তহারা বিলক্ষণ লাভ 
হহতেছে। যাহা হউক, ১২৬৪ সাল হইতে “পেট প্রি 
য়ট” পাত্রকাঁর লাভের সুত্রপণত হয়| হরিশ। আপন 
বিদ্যা, বুদ্ধি ও শ্রম ঘ্বারা শেবে ইহাকে এক বিপুল 
লাভজনক ও দেশবিখ্যাত পাত্রকা করিয়া তুলিরা" 
ছিলেন । 

তাহার প্রভু চ্যাম্পুণিজ,সাহ্বে রাজনীতির আলো” 


১৪, উ্রিতাইক। 


টনা ও প্রয়োজনীয় ভাড়িত-বার্তী সকল প্রকাশ 
করিবার সুবিধার জন্য* সর্বদাই চেষ্টা করিতেন । 
হরিশও এ লকল বিষ:য় তীহার ন্যায় অতিশয় অনুরাগ 
ও উত্সাহ প্রকাশ করেন দেখিয়া, যে কোন তাড়িত- 
বার্তী তাহার হস্তগত হইত, প্রতিদিন সংগ্রহ করির়' 
তাহাকে দিতেন; তিনি তাহা যত্পুর্ববক পেট রিয়টে 
গ্াকাশ করিতেন। ১২৬৩ সালে (১৮৫৩ খুঃ) হরিশ 
অতিশয় শরম সহকারে সাবধান হইয়া কাগজ চালাহতে 
লাগিলেন। এই সময়ে সিপাহীরা ইংরাজদিগের 
বিদ্রোহী হইয়াছিল | বিপাহীদিগকে বিদ্রোহী হইতে 
দেখিয়া, সাহেবের! মনে করিরাছি"লন--কি বাঙ্গ।লী, 
কি হিন্ছুস্থানী, ভারতবর্ষবানী সমুদায় লোকই রাজ- 
বিদ্রোহী ছইয়াছে। কেবল হরিশের লেখনীই তীহা- 
দিগের অন্তঃকরণ হইতে এই ভ্রম দুর করেন এবং 
বাঙ্গালির নিতান্ত নিরীহ ও রাজভভ্ত, ইঞা প্রতিপন্ন 
করেন| এইই সকল কারণে পেটরিয়ট, অত্তি শীগ্র 
সকলের আদরণীয় হইয়া উঠিল। 

বিদ্রোহ-শাস্তি হইলে, সেনানায়ক চ্যাম্পনিজ. 
সাহেব ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া স্বদেশে যাত্রা করিলেন । 
হেলিংটনূ নামক অপর এক ব্যক্তি তাহার পদে নিধুক্ত 
হইলেন | চ্যাম্পনিজ. যখন প্রস্থান করেন, ওখন 


হরিশ প্রভৃতি প্রধান প্রধান কর্ধচারীদিগকে তাহার 


হরিশ্ঠ্জ মুখোপাধ্যায় । ৪৪১ 


সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিয়া কছিলেন,--“হা'জার টাকা 
মাহিয়ানার ইয়ুরাপীয় কর্মচারীর দ্বারা যেরূপ 'ক$জ 
গাওয়া যয়, আমার এই সকল দেশীয় কর্মঢারীর! দুই 
ভিন শত টাকা বেতনে সেইরূপ কর্ম করিতেছে । 
আমি এবং কণেল গল্ডি বরাবর ইহাদিগের প্রতি 
দেরূপ দৃষ্টি রাখিরা আসিতেছি, প্রার্থনা করি_- 
আপনিও সেইরূপ রাখিবেন।” অনন্তর হরিশের উত্ত- 
রে।তর পদোন্নতি হইতে লাগিল, কিন্তু ছুঃখের বিষ 
এই যে, হেলিংটন পুর্কে!ক্ত সাহ্বেদের ন্যায় হরিশের 
প্রতি শিক্ষকগা বা বন্ধুত্ব ভাব প্রক:শ না করিয়া, 
অধিক প্রীভূত্ব প্রক্কাশ করিতেন; কিন্তু মৌখিক স্েহ 
প্রকাশেও প্রটি হইত না । ছেলিংটনের চিত্ত অব্যব- 
স্থিত ছিল। তিনি হুরিশকে ছুইবার পদচ্যুত ও শিযুক্ত 
করিরাছিলেন। হরিশ নিজ মুখ ব্যক্ত করিরাছেন, 
কর্ণেল হেলি“টনের লঘু চিত্ততায় বিরক্ত হইয়া, তাহাকে 
ইচ্ছা পুর্ব * আরঞ একবার কর্ম ত্যাগের প্রস্তাবকরিতে 
হুহয়,ছিনল। তিনি সর্বদাই কর্ণেল গল্ড ও চ্যম্প- 
নিজকে ম্মরণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেন 
হুরিশ জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ভবানী- 
পুরের গৌরব বৃদ্ধি হইঘ়াছিল। তিনিও, সে স্থানে 
মনোমত মিব্রগণের নাঁহত আলাপ ও লেখা পড়ার 
আলে'চনা কৰিরা অতিশয় প্রীত, হইতেন বলিয়'। 


১৪৪৯ চরিতা্ক 1 


আপনাকে ভবানীপুরের নিকট ঝঁণী মনে করিতেন । 
ব্দ্যার উন্নতি নিমিত হরিশ বন্ধুগণকে লয় ভবানী- 
পুরে একটী সভা করিয়াছিলেন । নির্দিষ্ট নিয়যে 
সভায় উপস্থিত হইয়া কঠিন কঠিন শাক সক 
আলোচনা করিতেন । এহ সভায় ব্যবস্থা! বিষয়িনী 
আলোচনাই অধিক হইত। 

ক্রমে ভ্রেমে প্রায় সকলেই, হরিশকে এক জন বড় 
লোক বলিয়া জ'নিতে পারিলেন । কয়েকটা বন্ধুও 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে উন্নত হইয়! প্রধান প্রধান সম্মনুচক 
রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; তন্মধ্যে রমাপ্রাসাদ রায় 
এবং শম্ত্ুনাথ পণ্ডিত এই ছুক্গনই অধিক বিখ্যাত। 
হই'ারা কিছুকাল সদর আদালতের ওকালতী করিনা 
বিশেৰ খ্যাতি প্রভিপত্তি লাভ করেন; পরিশেষে সর্ব 
প্রধান বিচার/লয়ের বিচারপতি ( হাইকোর্টের জজ ) 
হুহুয়ছিলেন | 

হরিশ ক্রমে ক্রমে নানা বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলেন। 
তিনি অতিশর মনঃনংযোগ ও আনন্দের সছিত ইতি- 
হান, মনোবিজ্ঞান, ন্যায় ও ধর্শ স্তর অধায়ন করিভেন। 
গণিত শজ্্রেও বিশেব দৃ্টি ছিল। হয়,রোপীয় বড 
বড বিখ্যাত গ্রন্থকারগণের গ্রন্থ সকলের সমালোচন 
করিয়া, পেট রিয়টে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করি- 
ভেন| তিনি ফট ও হেমিপ্টনের রচিভ মনোবিজ্ঞান 


হরিশ্চন্ত্র যুখোপাধ্যায় । ১৪৩ পপ 


অবলম্বন করিয়া অনেক উত্তমোত্তম বিষয় লিখিয়া- 
ছিলেন । ফলে, তিনি যেরূপু শিখির়াছিলেন, তাহাচত 
তাহাকে একজন প্রধান বিদ্বান বলিরা গণ্য কর! 
যাইতে পারে। 

ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের ক্ষমতার আদি বৃত্তান্ত ও 
ক্রম-বিস্তৃভ শাসনপ্রপালী জানিবার নিমিত্ত তিনি 
অত্যন্ত অভিলাষী হুইয়াছিলেন। হুংলণ্ডের ষহ্ানভার 
ভযা খরচের হিসাব তাহার মুঃখ মুখে থাকিত। মহা 
সভার পোকায় ক'টা পুরাতন কাগজপত্র সকল বিশেষ 
মনোযোগ ও সহিঝুটতার সহিত পাঠ করিয়া, ভারতবর্ষে 
ইংরাঁজাধিকারের ইতিহাস নিঃনংশরে জানিতে পাঁরি- 
য়াছিলেন। এইব্নুপ নিরবচ্ছিন্ন অনুসন্ধান দ্বারা ভারত- 
বর্ষ ও হইংলও সম্বন্ধে তিনি এত অভিজ্ঞতা লাভ করেন 
যে, হত্রাজাধিকৃভত ভারতবর্ষের একখানি হতিহ্থান 
লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই, গ্রন্থ 
সমাপ্ত না হইতে হইতেই তাহার মৃত্যু হয়। 

তাহার মৃত্যুর ছুই এক বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশে নীল- 
বিদ্রোহ উপস্থিত হয় । নীলকরেরা প্রজাগণের প্রতি 
নানা প্রকার অত্যাচার ষ্ক করাতে প্রজার! “নীল করিব 
না” বলিয়! ক্ষেপিয়া উঠে। এই "সময়ে হরিশ বারু 





ক "নীলদপৃণ” নাকে ইহার বিশেষ পরিচন্ন আছে। 


$১৪$ চরিতাঠক | 


আপন পেটরিয়ট_ পত্রিকায় এ সকল অত্যাচার প্রাকাঁশ 
করিয়া গবর্ণমেপ্ট ও সাধ্ঠরণের গ্লোচর করিতে লাগি- 
লেন। নীলকর ও প্রাজা-_এই ছুয়ের কোন্‌ পক্ষ 
দোষী, জানিবার জন্য গৰর্ণমেপ্ট একটী কমিশন নিযুক্ত 
কারলেন। এই সুত্রে এদেশের অনেক বড় বড় 
লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা ছয়। হুরিশ ১২৬৭ সালে 
(১৮৬০ খঃ) এ সাক্ষ্য দেন। অনেক অনুসন্ধানের পর 
 প্রজাদিগের প্রতিই অত্যাচার অপ্রমাণ হুইল । এ 
প্রমাণ বিষয়ে শবর্ণমেপ্ট হরিশের দ্বারা অনেক সাহায্য 
পাইয়াছিলেন। হুরিশ পুর্ববাবধি, প্রজাগণের গভি 
নীলকরদিগের যে সকল অত্যাচার নিবারণ জন্য প্রাণ- 
পণে চেষ্টা করিয়া আদিভেছিলেন, ১২৬৮ সালে গ বর্ণ- 
মেপ্ট হইতে তাহার উপায় হয় । 

ছরিশ বাবুর চরিত্র সম্পূর্নরণে লিখিভে গেলে 
রালকেরা বুঝিতে পারিবে না) এই নিমিত স্থলাংশ 
মাত্র লিখিত হুহল। 

তিনি প্রাতিতা-সম্পন্ন লেক ছিলেন। তাহার বুদ্ধি 
স্বভাবতই তেজন্থিনী ছিল। অনেকে প্রায় সকল 
বিষয়ই স্থুল দৃষ্টিতে দেখিয়া যান? কিন্তু তিনি সেরূপ 
দেখিতেন না ; যে বিষয়ই হউক, তন্ন তন্ন করিয়া আন্দো- 
লন করিতেন । তিনি সকল বিষয়ই জম্যকু অনুভৰ 
রূরিতে পারিতেন) কোন বিষয়ে অননবরভ চিন্তা করি: 


হরিশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যার | ১৪৫ 


লেও তাহার বুদ্ধি কলুষিত বা ক্রি হইত না । স্মথতি- 
শক্তিও বিলক্ষণ ছিল 3-_স্বাহা! একবার চিত্তকৌনে 
সংগ্রহ করিতেন, তাহ! প্রায় কখনই হারাইঈতেন না । 
কোন বিষয়ের কিয়দৎশ মাত্র দেখিলে বা শুনিলে, 
তাহার সৰ্বিশেষ ভাব বুঝিতে পারিতেন । রাজনীতি 
সম্বন্ধীয় নুতন ভাব অবগত হইবার জন্য নিরম্তর উৎ- 
স্থুক থাকিতেন। 

তিনি অতিশয় পরিশ্রমী ছিলেন | প্রত্যুষে গাত্রো- 
থান করিয়া, বছ সংখ্যক সম্বাদপত্রিকা পাঠ করিতেন 
এবং তাহার মধ্যে যে সকল ভাল ভাল বিষয় থাকিত, 
স্বয়ং সংগ্রহ করিতেন। অথচ সেই সময়ে যে সকল বন্ধু 
ও অর্থী উপস্থিত থাকিতেন, তাহাদিগের সঙ্গেও বেশ 
কথ! বার্তী চলিত । দশট। বাজিবা মাত্র সত্বর আহার 
করিষ্ক্জ আফিসে যাইতেন। পাঁচটা বা কোন কোন দিন 
তদপেক্ষা অধিক কাল পর্য্যন্ত কর্ম করিয়া, গ্নেস্থান হইতে 
বহির্গত হইতেন। আফিস হইতে রহির্গত হইয়৷ বরাবর 
পাধারণ পুক্তকাঁলয়ে গমন করিতেন ; সেখানে যদি 
কোন নুতন পুস্তক ব৷ পত্রিকা উপস্থিত থাকিত, শীত্ত্ 
শীস্ পাঠ করিয়। ভারতবর্ষায় সভায় ক্ঈ গমন করিতেন! 





* কলিকাতা নগরে এ দেশীয় প্রধান লোকদিগের একটী সত! 
আছে। ভারতবর্ষের অনিষ্ট নিরাকরণ ও হিতসাধনের নিমিত্ত, যদি 
অত্রত্য গবর্ণমেপ্টে কি ইংনতীয় মহাসভায কিছু জানাইবার আবশ্যকতা 


১৩ 


২৪৬  চরিভাইক। 


বেখানে, যে রাশীকুত লেখা পড়ার কাজ থাকিতু, তাহ 
ফারিয়া, রাত্রি ৯০।১১টার সময় বাড়ী আমিতেন। 
অতঃপর বন্ধুকে লইয়া কিয়ৎক্ষণ আমোদ আহ্বাদ 
করিতেন । এতত্তিন্ন কাগজ ছাপিবার দিন ষমস্ত রাত্রি 
জাগিতেন ।:যে পেট রিয়ট_ পত্র তাহাকে এত গৌরাব- 
বিত করিয়াছিল, সপ্তাহের মধ্যে তিনি দুদ্বিনও তাহাতে 
হাত দিতে পাইতেন না| পুর্কোক্ত নিরূপিত পরিশ্রমের 
পর ছাপিবার রাত্বিতেই লিখিয়। ষম্পাদকীয় স্তস্ত পূর্ণ 
করিতেন । তাহার পরিশ্রমের কথা শুনিলে বিন্মিত 
হইতে হয়। তিনি প্রথমাবস্থায় প্রতিদিন প্রায় ছয় 
ক্রোশ পথ হ্বাটিয়া ভবানীপুর হইতে  হেদুয়া দীঘীর 
(কর্ণওয়ালিন্‌ ক্কয়ারের) ধারে ডাক্তার ডদ্ধ লাহেবের 
মনোবিজ্ঞান বিষয়ক উপদেশ শুনিতে যাইতেন । 
ম্বাবলম্বনই তাহার প্রধান গুথ। তিনি €ঞকোন 
বিষয়েই কাহার সাহাষ্য লইতেন না--আপনিই সকল 
বিষয়ের মীমাংসা করিত্তেন। রাজনীতি ও ব্যবস্থা! 
বিষয়ে তিনি-এমন জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন ষে, বড় 
বড় নদর আমীন ও মুন্সেফগণ ভাহাঁর বাড়ীতে গিয়। 
হয়, প্রা এই সভাই জানাইবার চেষ্টা করেন ।' ফলত; সর্ধোপায়ে 
ভারতবর্ষের উন্নাতিনাধন করাই এই সভার উদ্দেশ্য। ইহা *ব্রিটিস 
ইত্ডিয়াৰ এসোসিয়েসন্” বলিম্না খ্যাত।  হত্সিশ বাবু এরই সভায় 


কার্ধযকারী বিভাগের এক জনু সত্য ছিলেন। তিনিই এই স্রতা 
স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী । পা 


হরি মুখোপাধ্যায় । ১৪৭ . 


আইন ঘটিত জটিল বিষয় নকলের মীমাংসা! করিয়া 
লইতেন | তাহার বিচারশক্কি এমন সুন্দর ছিল "ষ্ঃ 
শক্ররাও তাহার গ্রনংশা করিত। একবার দেশীয় 
লোকেরা কোন বিশেষ কার্য ধনের জন্য তাহাকে 
ইংলগ্ডে পাঠাইতে মনোনীত করিয়াছিলেন; তিনি 
মাতৃ অনুরোধে যাইতে পারেন নাই। 

তিনি প্রকৃত লৎ ও মহৎ ছিলেন । পরোপকার 
দাধনই ভাহাঁর় জীবনের প্রধান কার্য ছিল। তাহার ” 
মনে অপরিমেয় নাহম ও বল ছিল । দুর্বল ও নিরা- 
শ্রয়দিগকে পাহাধ্য করিবার নিমিত্ত কতই যে বলবান্‌ 
ও ক্ষমতাশালী লোককে শক্র করিয়াছিলেন, বংখা। 
করা যায় না। তাহার জীবনকালে সাহ।ব্য-প্রার্থিদি- 
গকে কিছুই করিতে হইত না;-কেবল একবার 
ভবানীপুর গেলেই হইত,- সেখানে হিতত্রত হরিশ 
পরোপকারে প্রস্তুত থাকিতেন । 

তিনি যে, কেবল কোন জাতি বা জ্প্রদার বিশে- 
ষের উপকারী ছিলেন এমন নহে,-নাধারণের উপ- 
কারী ছিলেন। কোন নমরে এক জন প্রধান লোক 
তাহাকে সদরের ওকালতী কিন্বা বাণিজ্য-কার্ষ্যে নিযুক্ত 
হইতে অনুরোধ করেন । হরিশ উত্তর দিয়াছিলেন, 
তাহা হইলে তাহার সমুদয় সময়ই এ কার্য্যে যাইবে, -- 
পরের কার্য; করিকে অবকাশ পাইবেন না । কখন 


১৮  চরিত্কা্টক। 


কোন ব্যক্তি ভাহার নিকট সাহাধ্য বা উপদেশ 
প্রীর্ঘনা করিয়া বিফল হুয় নাই । পরের ছুঃখ ঘুচাইবার 
যে কোন উপায়, তাহার ক্ষমতার অধীন ছিল, তিনি 
তাহ! অবাধে অবলম্বন করিতেন । 
তিনি যেমন উদ্ারচিত, তেমনি মুক্ত-হস্ত ছিলেন । 
কোন সময়ে এক জন দাহেব তাহাকে বলিয়াছিলেনঃ 
“তুমি যদ্যপি কোন রাজ্যের প্রধান মন্ত্রিত্পদ পাও; 
তথাপি নিজে যে রাজ্যের (পেট্রিয়টু) সৃষ্টি করিয়াছ, 
তাহা ত্যাগ করিও না।* কিছু দিন পরে তাহার নিমিত্ত 
একী উচ্চপদ উপস্থিত হইলে, তিনি উক্ত সাঁহেবকে 
বলিয়াছিলেন । “তুমিই জয়ী” | অর্থাৎ পাছে পেট্‌- 
রিয়টে মনৌযোগ করিতে না পারেন, এইজন্য এ পদ 
গ্রহণ করিতে পারেন নাই। পেট্রিয়টু অর্থে দেশ 
হিতৈষী; তিনিএ পত্রিকার নাঁষ নার্থক করিয়াছিলেন। 
পাঠকগণ ! হরিশবাঁবু কি ভাবে আপন গৃহে অব- 
স্থিতি করিতেন, আমি তোমাদিগকে তাহার এক চিত্র 
দেই । এদেখ ! অত্যাচার পীড়িত প্রজাগণকে বিচারা- 
লয়েযাইবার জন্য দরখাস্ত লিখিয়! দিতেছেন ;আঁব- 
শ্যক খরচের জন্য টাকা দিতেছেন ;-_ ক্ষমতাশালী 
লোকদিগের নিকট হইতে সাহাধ্য দেওয়াইবার উপায় 
করিতেছেন এবং উপদেশ দিয়া উহাদিগকে সদ্বিচার 
লাভে নমর্থ করিতেছেন । আবার.এ দেখ ! রোৰদ্য- 
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মান রাইতগণে তাহার বাড়ী কোলাহলময় করি- 
য়াছে ;-তিনি অবাক হইয়] উহাদের দুঃখ কর্ণহূদী 
শুনিতেছেন ;+_তাহার চক্ষুল রাইয়তদের রোদনে 
উত্তর দিতেছে ;--উহাদ্িগকে আপনার বিপন্ন ভ্রাতৃ- 
গণ মনে করির! পরম যত্বে আহারাদি করাইতেছেন এবং 
উহাদিগের ছুঃখ ঘুচাইবার জন্য আপনার অর্বান্ব 
দানের লঙ্কপ্প করিতেছেন | আবার এ দিকে দেখ ! 
নিরুপায় পরিচিত ব্যক্তিকে লইয়া! খিয় নিস্তদ্ধবভাবে 
অর্থ দান করিতেছেন ;--আপনার শরাঁর দিয়! পল্লীর 
অগ্নিকাণ্ড নির্ব(পন করিতেছেন ;--বিপদাপন্ন প্রাতি- 
বেশির বিপছুদ্ধার বিষয়ে আপনার সমগ্র ক্ষমত। 
নিয়োজিত করিতেছেন ;--অত্যাচারির দণ্ড বিধানের 
নিমিত্ত বিপুল দাহনে নিষ্ভর করিয়৷ যথোপযুক্ত য্তু 
করিতেছেন এবং পীড়িত বন্ধুর শয্যায় বলিয়। সমান 
দুঃখানুভব করিতেছেন | 

তিনি মনুষ্যোচিত কর্তব্য সাধনে আত্মা ও মন 
সমর্পন করিয়াছিলেন তিনি যে অবস্থায় আফিনের 
কার্য করিতেন -অন্যে সে অবস্থায় শয্যাগত থাকে । 
এই অতিশ্রমই তাহার মৃত্যুকে সত্বর আহ্বান করিয়া- 
ছিল। তিনি ফেরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াও কি জন্য অব- 
কাশ লণ নাই, ম্ৃতুশয্যায় শয়ন করিয়৷ তিনিই তাহার 
উত্তর দিয়া খিয়াছেন। তাহা, এই, “বাঙ্গালির প্রাণের 


৫০ চরিতাষ্টক। 


আশা ত্যাগ করিয়া কর্তব্য কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিতে 
পারে, ইহা আমার উচ্চপদস্থ ইতরাজ গ্রভূগণকে 
দেখাইবার জন্যই আমি বিদায় লই নাই ।” নীলকর 
পীড়িত প্রজাগণের দুঃখ দূর করিতে ক্কুত-সঙ্কল্প হইয়া 
তিনি কত কষ্টই ভোগ করিয়াছেন ! এক দিকে নীল- 
কর সাহেবের শানাইতেছেন । আর এক দিকে আদা- 
লত হরিশের বিপক্ষে ডিক্রী দিতেছেন ; চারি দিকে 
 সন্বাদ পত্র সকল তাহার নিন্দা ও গ্লানি করিয়া ছারে 
ছবারে ভ্রমণ করিতেছে ; কিছুতেই তাহার জক্ষেপ 
নাই । তিনি অবিচলিত ও নিঃশঞ চিতে শীলগাধান 
পরাদেশের অত্যাচার-মুলক শ্বরূপ-বিবরণ সকল সংগ্রহ 
ও প্রকাশ করিতেন । এই অময়ে তিনি আপন ব্যয়ে, 
স্ানে স্থানে নন্বাদ সংগ্রাহক পাঠাইয়াছিলেন । 
ত1হার অন্তঃকরণ হিতময়, নিরহঙ্কার ও উন্নতি- 
শীল ছিল | কি বিদ্যা, কি ধন, কি ধন্দ কোন বিষ- 
য়েই তাহার আড়ম্বর ছিল না । লোকের প্রতি আশার 
অতিরিক্ত সদ্বযবহার করিতেন !। তিনি বস্ততই যে 
প্রকার ছিলেন, ভাবভঙ্গী দ্বারাও কখন কাহাকে, 
তাহার অন্যরূপ দেখান নাই। তিনি জন্মভূমিকে জন. 
নীর ন্যায় দেখিতেন ! তিনিই যথার্থ দেশহিতৈষী 
ছিলেন | কেমন করিয়া লোকের ভাল করিতে হয় 


পা 


তিনিই জানিতে পারিয়াছিলেন। 


ইরিশ্চন্্র মুখোপাধ্যায় । 


তিনি যে, কেবল রাজনীতি ও অপরের কার্য 
লইরাই ব্যস্ত থাকিতেন এমৰ নয়)-_ধর্্মালোচনাত্বৈও 
তাহার বিশেষ আস্থা! ছিল। এত কাজের মধ্যেও 
ভবানীপুর ত্রাহ্মনমাজের জন্য বক্তৃতা লিখিতেম এবং 
এ সভার উন্নতির নিমিত্ত বিশিষ্টরূপ চেষ্টা করিতেন। 

তিনি ম্ৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিয়াও দুঃখির হিত- 
চিন্তায় নিব্বত্ভ ছিলেন না। যখন শুনিলেন স্টেট 
সেক্রেটারি নর্‌ "চার্লদ উড.*% রাইয়তের পক্ষে নীল 
মোকদদমার যথাযোগ্য মীমাৎনা করিয়াছেন, তখন 
ুমূর্মু অবস্থার আপনাকে সুখী ও ক্ৃতার্থ বোধ করিয়া- 
ছিলেন । বোধ হয় যেন এই কথা শুনিবার জন্যই 
নে অবস্থায় কয়েক দিন জীবিত ছিলেন | যখন শুনি- 
লেন, তিনি গৌরবান্থিত যুদ্ধে জরী হইরাছেন, সেই 
অমনি, অনির্বচনীয় আত্মপ্রসাদে গক্দাদ হইয়া আত্মাকে 
চির শান্তিতে নমর্পণ করিলেন। আহা! ঠৈতল 
নিংশেধিত হইলে, দীপশিখা যেমন সমুজ্বল হইয়া, 
তৎক্ষণাৎ নির্কাণ হয়,-জীবন প্রয়াণকালে হরি- 
শ্চন্দ্রের মুখমণ্ডল, তুদ্রপ জ্যোতিশ্বর হইরা, নীলিমায় 
আচ্ছন্ন হইল !!! 

নিয়মাতিরিক্ত পরিশ্রম দোষে, স্বত্যুর অনেক দিন 





স্পা শশা 





* ভারত রাজ্যের তৎকালীন সর্ব প্রধান অধ্যহ্ষ। ইনি ইজাতে 
অবস্থিতি করেন। | 


৯৫৯ চরতা্ক। 


পুর্ব হইতেই হরিশ বাবু পীড়িত হন; ক্রমে সেই রোগ 
প্রুর্বল ও বদ্ধমূল হওয়াতে শয্যাশায়ী হইলেন । হায়! 
কি অশুভক্ষণেই শয্যাগ্তহইলেন! সেই শব্য। তাহার 
অনস্তশয্যা হইল ! উঃ! যে দিন, হরিশ বাবু চির- 
নিদ্রায় অভিভূত হন ;--যে দ্রিন তাহার শেষ নিশ্বান- 
অগ্নিতে, নীলকরগণের উপদ্রব-জগ্জাল-রাশি ভন্মীভূত 
হইয়! বঙ্গভূমি পবিত্র হয়_যে দিন, তাহার বিরহ-রূপ, 
ভারতের দুষ্পরিহর ক্ষতি সংঘটিত হয়; সেই -- ৯২৬৮ 
সালের ১২ই আষাঢ-_কি শোকাবহ ! 

বালকগণ, একবার দেখ! হরিশ বাবু কেমন 
লোক! তিনি এক জন.নামান্য ব্রাহ্মণের ছেলে; 
শুদ্ধ আপনার শ্রম ও যদ্দ্রে এত বাড়িয়া উতঠিয়া- 
ছিলেন । মৃত্যুর কয়েক মান পুর্বে ৪০০২ শত টাক। 
বেতন হইয়াছিল | যদি তাহার দেশহিতৈ ষতা গুণটা 
অত বলবতী না হইত, তাহা হইলে, তিনি ধনে মানে 
আরও উন্নত হইতে পারিতেন ; কেবল জ্ঞানাজ্জন 
ও নাধারণের হিতপাধনের অবকাঁশ অপ্প হইবে ব্ল- 
য়াই তিনি অন্য ব্যবনাঁয়ে যান নাই । তিনি বিখ্যাত 
গ্রন্থকর্তা কি প্রধান রাঁজপুরুষ ছিলেন ন!; তিনি 
মিলিটারি আফিসের এক জন কেদ,বী মাত্র ছিলেন । 
কিন্ত তিনি যাহ! করিয়া গিয়াছেন, পুর্কেক্ত ব্যক্তি- 
গলি তাহা! করিরা উঠিতে পারেন নাই ! তিনি আত্ম- 


হরিশ্ন্্র মুখোপাধ্যায় ৯৫৩. 


$ 
বঞ্চনা, বিদ্যাশিক্ষা, বিলাসবিছ্বেষ, স্বাধীন-তেজন্থিতা, 
এবং পরোপকার দ্বার মনুষ্যের আদর্শ হইয়াঁছিন্রেন। 
মনুষ্যকে কি করিতে হইবে এৰং কি ভাবে চলিতে 
হইবে এই বিষয়ে তিনি আমাদিগের মনে এমন একটী 
ভাব উত্তেজিত করিয়া গিয়াছেন যে, তাহা চিরকালে 
নষ্ট হইবে না । যাহারা লেখাপড়া জানেন ভাহারা ত 
জানিতেছেনই যে হরিশ বাবু এক জন প্রধান দেশ- 
হিতৈষী লোক ছিলেন এবৎ পৃথিবীতে যত দিন লেখ! 
পড়ার আলোচনা! থাকিবে, তত দিন নকলেই জানিতে 
পারিবেন তিনি এক জন প্রধান দেশোপকারী লোক 
ছিলেন। তাহার নিঃস্বার্থ পরোপকার চেষ্টা, কার্ষ্যে 
এমন পরিণত হইয়াছিল যে, তাহার জীবনকালে শত 
শত ক্রোশ দূরবর্তী পর্ণকুটার বাঁমী নিরক্ষর রলুষকগণও 
জানিতে পারিয়াছিল যে, ভবানীপুরে তাহাদের এক 
জন বিপদ-বন্ধু আছেন । চাষারা গান * বাঁধিয়া 


* কোন নীল-কুঠীতে হ্রিশ নামে একজন অতাচারী দেওয়ান 
ছিলেন, তাহাকে এবং উপরোক্ত হরিশকে লক্ষ্য করিয়া চাষারা এইকূপ 
। গান করিত ; 
“ভালছে মন মনের হয়িষে। 

(আগে) লুটে খেত এক হরিশে 
(এখন) বাচালে এক হরিশে ; 
বুনে বুনে নীল, কর্কো জমী থাঁল, 


এখন) হতেতে ভার, অড়্ব কলাই, সরিষে ॥ ইত্যানদ। 


১৫8 .. চরিভাক। 


তাহার গুণ ও তাহার প্রতি কৃতজ্ঞত। প্রকাশ করিত। 
আহা! হরিশ বাবুর জীবন-পথেয় যে অংশ পৃথিবীর 
উপর দিয়। গিরাছে তাহ নি মহৎ! আহ! কি 
মনোহর! 

নমাণ্ত | 


(০০০০ 


